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৯, স্যাঁমাচরণ দে গ্রীট 
কলিকাতা - ১২ 


প্রথম প্রকাশ ;১ ১৯৫৫ 


দামঃ পাঁচ টাক! 


শ্রীপ্রহলাদকুমা'র প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্টামাচরণ দে স্্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে 
প্রকাশিত ও শ্রীধনগ্রয় গ্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস লিমিটেড 
১৫এ, ক্ষুদ্দিরাম বস্থ রৌড, কলিকাঁতা-৬ হইতে মুদ্রিত 


নিবেদন 


ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা তথ! সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কবীর একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনি হিন্বীভাষী ছিলেন 
বলে হিন্দীভাষীদের মধ্যে তার পরিচয় অনেকটা ব্যাপক । 

কিস্ত বাঙ্গলাভাষীদের কংছে কবীর তেমন পরিচিত নন। 
বাঙ্গলা ভাষায় কবীর সম্বন্ধে আলোচনা বেশী হয়নি। আমরা 
দ্র জানি ১২৯৭ সালে শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় প্রথম 
'কবির' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে “হিন্দী ভাষায় মূল, বাঙ্গল! 
৪ আধ্যাম্মিক ব্যাখা সহ” ৫৭০টি দোহা ছিল । ভট্রাচাধ মহাশয় 
কবীর সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নি। 

তারপর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শীক্ী মহাশয় ৪ খণ্ডে কবীর, 
প্রকাশ করেন। তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১১১৭ সালে । এই 
গ্রন্থে আছে বাঙ্গলা অন্ুবাঁদসহ ৩২৩টি পদ। আচার্য সেন শাস্ত্রী 
মহাপয়ও কবীব সম্বন্ধে কোনো বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। 

১৯২৩ খ্ুষ্টার্ষে রবীন্দ্রনাথ আগ্ডারহিল সাহেবে সহায়তার 
কবীরের একশ”ট পদের ইংবেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন (025 
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থেকেই ইংবেজিশিক্ষিত সপ্রনায়ের দৃষ্টি বিশেষ কবে আকৃষ্ট হ'ল 
কবীরদাসের প্রতি । অবশ্ঠি হিন্দী ভাবার তাব সম্বন্ধে আলোচনা 
আগেও হযেছিল। কিন্তু এবার ইংবেজি-জান। হিন্দীভাষী 
মনিষীরাও কবীরদাসকে নিয়ে গবেষধা-আলোচন। স্বর করলেন । 

শীস্তিনিকেতন হিন্দী* ভবনের ভূতপূৰ অধাক্ষ ও কাশী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের হিন্দী বিভাগের বর্তমান কর্তা সুহ্ৃদ্ধর ডক্টর 
হাজারী প্রসান দ্বিবেদীজী এই সব মনিষীদের অন্যতম | পণ্ডিতজী 
হিন্দী জগতে কবীর সম্বন্ধে অন্যতম প্রীমাণিক পণ্ডিত ব'লে 
পরিচিত। প্রধানতঃ ভ্ারই উৎসাহ এবং অন্কুপ্রেরণায় কবীর 
নিয়ে বাঙ্গলায় কিঞ্চিং বিস্তৃত আলোচনা! করবার জন্য বর্তষাঁন 


1 এ এ 


লেখকের এই প্রয়াস। পণ্ডিতজীর সহায়তা না! পেলে কবীর- 
দাসের ছুরুহ পদগুলি অনুবাদ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হ* 
না। কাজেই এই গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব অনেকখানি পণ্ডিতজীরই। 
শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এই বদ্ধু-ঝণ শোধ করা যায় না। 

ধার বিশেষ আগ্রহে ও উদ্যোগে ভক্ত কবীর প্রকাশিত হ'তে 
পারল তার প্রতি আন্তরিক কৃভজ্ঞত। নিবেদন করি। তিনি 
হ'লেন শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও ভার 
সরকারের বহিধিভাগ-দপ্তরের বর্তমান উপমন্ত্রী অধ্যাপক 
অনিলকুমার চন্দ মহাশয় । 

এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানিব 
সত্বাধিকারী শ্রপ্রহ্লাদকূমীর প্রামাণিক মহাঁশয়েব প্রতি। 
গ্রহলাদবাবু দুঃসাহসী মানুষ । সেইজন্য, গল্প নয়, উপন্যাস নয়, 
এমন কি রম্য রচনাও নয়, শুধু ভক্ত কবীরের মত একজন সন্ত 
সম্বন্ধে লেখা বইও তিনি প্রকাশ করতে পারলেন । 


এই বই লেখাব কাজে ধারা আমাকে নানাভাবে সহায়তা 
করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি রইল । 
বিশেষ কবে মনে পড়ছে শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপক আছেয় 
পণ্ডিত নিত্যানন্দবিনোদ গোম্বামী মহাশয়ের কথা । গোসাইজী 
আলোচন। করে, পরামর্শ দিয়ে, নানাভাবে আমাদের সব সময়েই 
উৎসাহিত করেছেন 

আমার স্সেহাস্পদ ছাত্রী কল্যাণীয়। শ্রীমতী নবনীতা মজুমদার 
বইয়ের পাগুলিপি তৈরির কাজে আমাকে বিশেষ সহায়তা 
করেছেন । তাকে আমার আশীর্বাদ জানাই। 

আমাদের মত আনাড়ীর উপর ছিল প্রফ দেখার ভার। 
ফলে, আস্তরিক চেষ্টাবত্ব সন্বেও কিছু কিছু ভুল ক্রটি থেকে 
গেছে। সম্বদয় পাঠক পাঠিকাদের কাছে তর জন্য মাপ চাইছি। 

আর একটিমাত্র কথা। কবীরদাসের পদে যেখানে অস্তস্থ 
ব (বৰ) অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে আমরা বাঙ্গলায় ব' এই 
হরফটি ব্যবহার করেছি। 


শান্তিনিকেতন উপেক্দ্কুমার দাস 
ত্বীপাদ্বিতা, ১৩৬ 


কথার 


কবীবদাস ছিলেন সিদ্ধ ভক্ত, সন্তদের মধ্যে মগ্ডলেশ্বর-স্বরূপ । কবীরদাসের 
পরবর্তী উত্তর-ভারতের সকল সংস্কাগমুক্ত ভক্তসম্প্রদায়ই কোনো না কোনো 
ভাবে তার দ্বার। প্রভাবাঘিত হয়েছে । এই সব সম্প্রদায়ের গ্রতিষ্ঠাতাদের 
মধ্যে কেউ কেউ সাক্ষাত্ভাবে কবাবদাঁসের শিগ্ত-সন্প্রদাযভুত্ত । 

হিন্দীভাষী জনসাধারণের উপর কণারদাসের প্রভাব অসাধারণ। একমাত্র 
গোঁশ্বামী তুলসীদাস ব্যতীত এদিক দিয়ে আর কারুর সঙ্গে তার তুলনাই 
হয় না| হিন্দীতে একটী কথা আঁছে-- 

ভক্তী দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ, 
গ্রগট কিযি। কবীবনে সপ্তদ্বীপ নর খণ্ড । 

দ্রাবিড় দেশে উৎপত্তি হল ভক্তির । তাঁকে নিয়ে এলেন রামানন্দ, 
আর বক্ধীরদাস প্রকাশ করে দিলেন সপ্তদ্ধাপ নবথণ্ডে, (অর্থাৎ সারা 
ভনিয়য়)। এর থেকেহ বোঝা ঘযায়, হিন্নীভাধা জনসাধারণের কাছে 
ভক্তির ক্ষেত্রে কবীরদাসের স্থান কত উচ্চে। 

কবীরদাসের আব্িভাব ঝাল সঠিক জানা যার না। কিংবদন্তী অনুসারে 
ইং ১৩০৮ সালের গ্যেষ্ঠ মাসে শুরুপক্ষে কখারদাসের জন্ম হয়। কবার 
কসেটী গ্রন্থে আছে কবীরদাসেব মৃত্যু হয় ১৫১৮ খুঃ এবং তিনি ১২০ 
বছর বেচে ছিলেন। মনেই হিসাবে ১৩৪৮ শ্রীষ্টান্জেই ভার জম্ম ভয়।১ 
কিন্ত অনেকে বিশেষ করে ইউরোগীর পণ্ডিতেরা এটা সত্য বলে মানেন 
না। তীদের মতে কবীরদাসের ইতিহান-সম্মত জন্মকীল ইং ১৪৪৯ সাঁল।২ 
তবে ভারতীয় পণ্ডিতের! প্রায়ই সাহেবদের এই মত স্বীকার করেন না। 
১৩৯৮ খুঃ কবীরদ্াসের জন্ম হয় এই মতটিই তারা সত্য মনে করেন। 
ভাঁরতব্রাঙ্ষণে আছে, কবীরদাসের জন্ম হয় ১৩৯৮ খুঃ ও ১৪৯৮ খৃঃ তিনি 
দেহরক্ষা করেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ডাঃ ফ্যরের উত্তর-পশ্চিম 


_পপপশশীশটি শীট তি শীশিশিটিটি  িিীশা পিপিপি 


১ ভারতীয় মধ্যধুগে সাধনার ধার! পৃঃ ৬২-৬৩ 
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সপ শী 


২ ভক্ত কবীর 


প্রদেশ ও অযোধ্যার শিলালেখমালার প্রমাণের উপর নির্ভর করে ভারত- 
ব্রাহ্মণের মতই সমর্থন করেন 1১ 

কবারের জন্ম জঙ্বন্ধে একাধিক মত প্রচলিত রয়েছে । সাধারণ মত 
- এক গরীব মুসলমান জোলা-পপ্রিবাবে কবীবদাসের জন্ম হয়। তার 
পিতার নীম নীরু আর মায়ের নাম নীম । 

কিন্ত কবীরদাসের হিন্দু শিক্টেরা এই মত মানেন না। কবীবের মত 
এত বড় মহাপুরুষ নিয়্শ্রেণীর মুসলমান জোৌলার ঘরে জন্মীবেন এ কথা 
তাঁরা বিশ্বাসই করেন না। তীাদেব মতে কবীরদাসের জন্ম হয় অলৌকিক 
উপাঁয়ে। তিনি গুরু রামানন্দের জনৈক ত্রাঙ্ষণ শিষ্তের বিধবা কন্ঠার 
সম্তান। তিনি জোলা-পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন এই মাত্র। নীর আর 
নীনা তার আসল পিতামাতা নয। কবীরা তাদের কুড়ানো হেলে। 
তাঁকে তারা শুধু পালন করেছিল । 

কবীরদাসের জন্ম সপ্থন্ধে তার শিষ্তদেব মধ্যে প্রচলিত একটি কাহিনী এই ঃ২ 

গুরু রামানন্দের একজন ব্রান্ষণ শিদ্য একদিন ত।র বালবিধবা কন্গাকে 
নিয়ে শ্বীয গুরুদেবকে দর্শন কবতে যান। মেষেটি প্রণাম কবলে বামানন্দ 
তাকে স্থপুত্র লাভ কর বলে আনীর্বাদ করেন। মেয়েটি মে বিধবা তা 
তিনি জানতেন না। এখন উপায়? সিদ্ধ মহাঁপুকষের আশীর্বাদ ও 
বার্থ হতে পারে না। বাঁপ ও মেয়ে কেদে লুটিয়ে পড়লেন গুকর পাঁষে। 
গুরু বললেন--আমার আঘর্বাদ মিথ্য। ভতে পারে না। তবে ভয় নেই 
তোমাদের । আমার বরে পুরুধ-সংসর্গ ব্যতীতই এই বন্যা পুত্রলাভ কণবে। 
জগতের পরিত্রীণের নিমিত্ত এর গে এক মহাঁপুরুষের আবিভীব ভবে। 
অলৌকিক হবে এর সন্তানের জম্ম। সে মাষেব হাতের তালু দিয়ে 
ভূমিষ্ঠ হবে। 

যথাসময়ে সন্তান ভূমি হ'লে মেয়েটি লোকনিন্দার ভয়ে তাকে চুপি 
চুপি লহর তালাও-এ একটি পন্মফ্ুলের উপর রেখে দিয়ে আসে। 

ছেলেটিকে প্রথম দেখতে পাঁষ জোল! নীরু আর তার স্ত্রী নীমা। 
এমন সুন্দর ছেলে, না জানি কোন্‌ অভাগিনী ফেলে দিয়ে গিয়েছে ! 
ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যাঁয় এ-সম্বন্ধে স্বামী-স্্রীতে মিলে অনেক পরামর্শ 
১ ভারতীয় মধাযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬৩ 
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ভক্ত কবীর ৩ 


হ'ল। তাদের নিজেদেব কোন ছেলে ছিল না। তাই শেষ পধ্যন্ত তাঁর! 
স্থির করল ঈশ্বরহই ছেলেটিকে তাদের দিষেছেন। তাঁরা ছেলেটিকে নিয়ে 
এসে নিজেব সন্তান বলেই পালন করতে লাগল। 

আব একটি গল্প।5 একদিন গুক রামানন্দের শিষ্ক গৌসাই অষ্টানন্দ 
দেখতে পেলেন স্বর্গ থেকে একটি অদ্ভুত আলে! নেবে এল লহর তালাও-এ। 
সেই আলোতে চারিদিক উদ্ভাসিত »য়ে গেল। তিনি এই অদ্ভুত আলোর 
কথা স্বীয় গুরুদেবকে জাঁনালেন। বামানন্দ বললেন-_-এ্ আলো সাধারণ 
আনো নয। একজন মহাঁপুকষ প্র আলোব আকাবে পৃথিবীতে আবিভূ্তি 
হ'লেন। লহব তাঁনাও-এ একটি পন্মেব উপব শিশু হযে আছেন তিনি। 
সমযে এই শিশুর আলোধ সাব! ছুনিয়৷ উজ্জল হযে উঠবে । 

গল্লেব এব পবের অংশ আগেব গল্পেব মতই । শুযু একটু পার্থক্য 
আছে। নীম আব নীক যখন ছেলেটিকে নিষে কি কবা যাঁষ এ সম্বন্ধে 
পবামশ কবাছল, তখন ছেলেটি নিজেই এ খিষষ়ের মীমা*সা করে দেয়। 
পে নীমাকে খলে, পূর্বজন্মে তুমি বিশেষ সেবা! কবেছিলে, তাহ এবাৰ 
আমি তোমাদের ঘবে ছেলে হযে এসেছি । আমি এবার তোমাদের মোক্ষলাঁভের 
ব্যণস্কা কৰে দেখ । 

এমে ছেলেটি বড হ'তে লাগল। সমধ এল তাৰ নামকবণেব। নীরু 
তখন একজন কাঁভজিকে ডেকে নিষে এল নাম ঠিক কবে দেবার জন্য । 
কাজি নাম বাছবাঁব জন্ত খুললেন কোবাণ। যে পাতা বেরুল তাঁতে এই 
কটি নাম গাঞ্প। গেল-কবীব, আঁকবব, কিববা, কিববিষা। সব কটিরই 
অর্থ এক) একই মুল তাদেব, যাব অর্থ মহৎ । শব্বগুণি খোদীব সম্পর্কে 
গ্রযোজ্য | কাজি ত অবাঁক। বই ধন্ধ কবে আবাব খুললেন, এবারও 
সেই নাম কণ্টাই বেকল। কাজির বিশ্মযেব অন্ত রইল না। তিনি 
বাঁর-বাব চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু সেই ক'টি নাম ছাড়া আব কিছুই 
পেলেন না। ভষ পেয়ে তিনি চলে গেলেন। এই মন্ভুত খখব চার দিকে 
ছড়িয়ে পড়ল। শুনে অন্যান্য কাঁজিবাও এলেন শীরুর বাড়ীতে । কিন্ত 
তারাও কোরাণ থেকে সেই চীরটে নাম ছাড়া আর কিছুই 
বেব করতে পারলেন না। তখন কাজিরা নীককে বললেন, এ অতি 
অলক্ষুণে ছেলে। একে মেরে ফেল; নৈলে তোমার ভীষণ বিপদ হবে। 
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৪ ভক্ত কবীব 


তাঁদেব কথায় নীরু ছেলেটিব বুকে ছোঁবা বসিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চধ্যেব 
বিষয়, তাতে শিশুব কিছুই হল না, এক ফোটা বক্ত পধ্যপ্ত বেরুল না। 
এই অসম্ভব কাণ্ড দেখে নীরু অত্যন্ত ভয পেধে গেল। তখন শিশুটি 
একটি দোহা বলনে। তাৰ মানে হল-বক্ত-মাসে গভা নয 
আমার দেহ, এ বিশুদ্ধ আলে) ।” তখন ওবা এহ অদ্ভুত শিশুব নাম বাঁখল 
কবীর । 

কবীব্দাসেব সাবা জীবনকে নিষেই এমনি ধবণেব বনু অলৌকিক 
কাহিনী জমে উঠেছে তীঁব শিগ্ভদেব মধ্যে । এটা কিছু আশ্চ্যযও নয। 
সকল দেশেই অপীধাবণ মাষদেব নিষে বিশেষ কবে ধমগুকদেব নিষে 
তাদের অনুগামী বা তক্তব। নানা অলৌকিক কাহিনা বচন। কবে থাকে । 
এই সব কাঠিনী থেকে ধতিহাসিক সত্য নির্ণয অসম্ভবহ বলা চলে। 
কবীবদাস সন্বপ্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি সম্পর্কেও প্র একহ কথা। 

জোলা-পধিবাঁবে কবীবদাসেব জন্ম হযেছিল কি না শিশ্ময ববে খলা 
না গেলেও তিনি যে জোলা-পধিবাৰে মানুষ হযেছিলেন আন তাব নামটাও 
যে মুসলমানী এ বিষয়ে কোনে! সন্দেহেব অবকাশ নেহ । 

কাজেই কবীব্দাসেব পব্চিষ পেতে হলে, ভাব বাঁণী বুঝতে হলে 
আগে এই জোলা জাতিব একট মোটামুটি পবিচষয লা আবশ্বক। কন না, 
এঁদেব এতিহা, গ্রদেব মধ্যে প্রচণিত মত, বিশ্বীস প্রভৃতি স্বভাবতহ কবীব্দাসেব 
উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তাব কবেছিল । 

বাংলা জোল! শব্দেব মূল ফারসী জোলাহা শব্ধ ডাঃ হাজী বীপ্রসাদ 
দ্বিবেদী বলেন, জোলাহী শব্দটি ফাঁসী ভলেও সন্কত পুপাণে জেলা জাতিৰ 
উত্পত্তির কিছু কিছু বিববণ পাঁওঘা যাঁষ ।১ ত্রহ্ষবৈবর্ত পুণাণেব মতে গ্লেচ্ছ 
(মুসলমান ) পিতা আব কুবিন্দ (শিল্পকা জাতিবিশেষ ) নাতা থেকে, 
জৌলা জাতির উৎপত্তি হয । পৌবাঁণিক বিববণগুলিব সঙ্গে প্রায়ই 
খ্রতিহাসিক সত্যেব মিল পাওয়া যাঁধ না । জোঁলা জাতিৰ উত্পর্ভিব এই 
পৌবাণিক বিববণও ইতিহাসের দ্রিক দিষে সমর্থনযোগ্য মনে হয না, 
দ্বিবেদীভীও এই পৌবাঁণিক মত সমর্থনযোগ্য মনে কবেন না ।২ 





ভক্ত কবীর ৫ 


জোলাবা মুসলমান । তাত বোনা এদের ব্যবসায়। এর! নিম্শ্রেণীর 
মুনলমান। ডাঃ দ্বিবেদী তাঁর “কবীর” গ্রন্থে, দেখিয়েছেন যে, জোলারা 
মুদলমান হলেও অন্য মুসলমানের সঙ্গে এদের মৌলিক ভেদ আছে। 
এরা যেখানে থাকেন এক চাপে থাকেন। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার আর 
বাঙ্গলাদেশেই জোলাদের বসতি দেখা যাঁয়। দ্বিবেদীজী বলেন২ উত্তর-পাঞ্জাব 
থেকে আরম্ভ কবে বাঙ্গলার ঢাক। ডিভিমন পর্যন্ত অর্চন্দ্ীকৃতি এক 
বিস্তীর্ণ ভূভাঁগে জোলাদের বাস। এই অঞ্চলে এক সমযে নাথপন্ঠী যোগীদের 
অতান্ত প্রভাব ছিল। মধ্যযুগে এই নাখপন্থী যোগীদেরই অধিকাংশ বাধ্য 
হযে মুসলমান হয়ে যান। এরাই জৌল। । ৩ 

নাথব্ম পৌবাঁণিক হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ব গ্রাচীন ধর্ম। নাথধর্মের সাধন। যৌগ- 
মাগের সাধনা । “নাথ-পিদ্ধাদের চরম উদ্দেশ্য ছিল “কার! সাধনে, দ্বার! 
'জীবন্মৃক্তি” লাভি।৮৪ কাঁয়া-সাধনই এই ধর্সেব প্রধান কথ! আব কাঁষা-সাধন করতে 
হ'লে প্রযৌজন হঠযোগেব | এই জন্যই নাথপস্থীবা ভঠযোগ সাধন করতেন । 
আর সেহ কাঁবণে তাদেব বলা হ'ত ঘোগী। হিন্দু তান্ধিক সাধনার সঙ্গে 
নাথপন্থাদেব সাঁপনান যথেষ্ট মিল থাকলেও নাখপন্থী যোগীবা হিন্দুদের থেকে স্বতত্ 
ছিলেন। তারা বেদ, ব্রাহ্মণ আও ব্রাহ্মণ শাস্ত্র মান্তেন না। দীর্ঘকাল তীরা 
প্রবল হিন্দুদমের সমক্ষে নিজেদেব ধমেব স্বতিন্ত্য রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা 
হিন্দুব আচার-ব্যবহাঁপ মান্তেন না, “বর্ণাশ্রম মানতেন না, স্পৃশ্টাস্পৃশ্ত বিচার 
করতেন না)” তাঁদের মধ্যে নিরাকারভাবের উপাসন! প্রচলিত ছিল। 

এই যোগী সম্প্রদায়কে হিন্দুবা অতঃন্ত হেয় মনে করতেন-ও ঘ্বণার চক্ষে 
দেখতেন । 

যোগীদের মধ্যে ধারা মুসলমান হলেন নাঃ তাঁরা ক্রমে হিন্দুধর্ম মেনে 
নিলেন এবং বিরাট হিন্দু সমাজেব অন্তভূক্তি হযে গেলেন । তবে বহু কাল 
পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে স্বীয সম্প্রদায়ের প্রাচীন প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি 
বঙ্গায় ছিল। 

যোগীরা একে ছিলেন সমাজের নিয়ন্তরে, তার উপর ছিলেন বড় গরীব । 
তাঁত বোনা ছিল তাঁদের জাত-ব্যবসায়। মুসলমান হওয়ার পরও তাঁদের 


কবীর পৃঃ ৪ 


৯ 
নি 
৩ আচাধ্য ক্ষিতিমোহন জেন প্রণীত “ভারতমে জাতিভেদ' পৃঃ ১৪৪ 
৪ ডাঃ শশিভুষণ দাশগুপ্ত প্রণীত “ভারতীয় সাধনার উক্য' পৃঃ ৫১ 


৬ ভক্ত কবীব 


অবস্থাব কোনো পবিবর্তন ভল না| আধিক অবস্থাও ভাল ভল নাও 
সামাজিক মর্য্যাদাও বাঁল না। নতুন ধর্ম ৪ তাদেব উপব তেমন প্রভাৰ 
বিস্তাব কবতে প্রথম প্রথম পাবে নি। তাবা নামে মাত্র মুসলমান ছিলেন। 
পৃর্বেকাব অনেক এ্রতিহথ, সংস্কার, বিশ্বাস এমন কি আঁচাব-অনুষ্ঠান পর্যন্ত 
তাঁদেব মধ্যে গেকে গিষেছিল। 

এমনি একটি জোঁলা-পবিবাঁবে কবীরদাঁস জন্মেছিলেন বাঁ মাঁচুষ হযে- 
ছিলেন। তখন জোলাবা মনে হয সবে মাত্র, হযত এক-আঁধ পুকষ ধবে, 
মুসলমান হযেছেন।১ কাজেই তীদেব মধ্যে পুবোঁনে। সংক্ষাব, এঁতিহ্য প্রস্তুতি 
পুবো মাত্রাই বজাধ ছিল। এই সবেব মধ্যে কীবদাস মাভষ হন । 
সেইজন্য তাব জীবনের উপব এইগুলিব বাশষ প্রভাব দেখা যাঁঘ। 

কবীবেব শৈশব বা বাল্যকাল জঙ্ন্ষে বিছ়ুই জানা যাঁষ না। তবে 
তিনি যে তখন লেখাপডা শেখেন নি এ কথ নিশ্তঘ কবে বল যাষ। কাঁবণ 
'কবীবদাস নিবক্ষব ছিলেন। তিনি “মসী কাঁগদ ছুশা নহী”২ অর্থাৎ 
কাগজ আব কালি ছু'ননি। 

আমাদেব দেশে গবীব শিল্পজীবী পক্বাবে যা ভব ছেলেবা অল্প বস 
থেকেহ জাত ব্যবসা শিখে এব" পিতা কাঁজে সাহাধ্য কবে । তাঁবপও্ 
১৩১৪ বছব বস থেকে বা তাবও আগে থেকে তাঁব! পর্ণবষন্থ পুকৃষের 
মত কাজ কবতে থাকে। অনুমান কণা যাঁষ, কবীবদাঘেব বেলাও এই 
সাঁধাবণ নিযমেব ব্যতিক্রম হয নি। তিনিও জাতি-ব্যবসাঁধ শিখছেন এব 
তাঁত বুনেই জীবিকা অর্জন কবতেন। 

কবীবদাস বিষে কবে স্পাবী হযেছিলেন কিনা, এ নিয়েও কথা 
উঠেছে। সাঁধাবণ লোক জানে কবীবদাস সংস।বী ছিলেন । তাঁব মুসলমান 
শিষ্তেবাও তাই বলেন। মুসলমান কিংবদন্তী অনুসারে তাব স্ত্রীব নাম 
ছিল লুই। তাঁব একটি ছেলে এবং একটি মেয়েও ছিল। ছেলেটি নাম 
কমাল, মেযেটিব নাম কমালী। 

কবীবদাঁসেব হিন্দু শিগ্তেরা এ সব বিশ্বাস করেন নাঁ। তীব। বলেন, 
কবীরদাস কখনও বিষে কবেন নি। লুই বলে বে কেউ ছিলেন এ কথাও 
তাঁবা অনেকেই স্বীকাব কবেন না। আব ধারা স্বীকাব কবেন তাবাও 


ভক্ত কবীব ৭ 


বলেন, লুই ছিলেন কবীব্দাসেব শিয়া । কমাল ও ?কমালীকেও তাঁব 
কবীবদাসেব শিষ্য বলেন। আবার কেউ কেউ বলেন ওবা ঠিক শিশ্ক নয, 
পালিত পুত্র-কন্তা। 

এ সন্বন্ধে কাদেব কথা বে ঠিক খলা কঠিন। কেন না, এ বিষবে 
নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। জৈন ও বৌদ্ধ প্রাধান্তেব সময থেকে 
বিশেষ কবে শঙ্ষবাচাধ্যেব সময .থকে ভাবতবর্ষে সন্গ্যাসীবা ধমেব ক্ষেত্রে 
প্রীধান্ত লাভ কব্নে। বৈপিক ও পৌবাঁণিক কষেক জন বিখ্যাত খবি 
ছাঁডা ভাবতবর্ষেব বড বড ধর্মগুকবা প্রা সবাই সন্্যাসী। লোকেব একটা 
ধাবণা হযে গিষেছে বে, সন্্যাপী না তলে কেউ বছ বকমেব সাধু-সস্ত হ'তেই 
পাবে না। কাজেই কবীবদ।সেব মত এত বড একজন সিদ্ধ সন্ত, এত বড 
একজন ধর্মগুক সন্াঁসী ছিলেন না, এ কথা ভাব হিন্দু শিশ্দেব পক্ষে 
বিশ্বীস কবাহ কঠিন। এই জন্তাই উাবা নানা ভাবে প্রমাণ কববাঁব চেষ্টা 
কবেছেন যেঃ কবীবদ|স সংসাবী ছিলেন না। এ অবস্থায় এদেব মত 
স্গসা মেনে নে ওযা ঘাঁধ না। 

কণীবদাস সংসাবী ছিলেন কি না এ নিষে পাডী কি (0০৮৯) সাঁচেব 
টিশদভাবে আলোচনা করেছেন | কবীব্দাসেব পদ্দ থেকে এ সম্পর্কে 
'আভ্যন্গবীণ প্রমাণ বা পীওষ| যাঁষ খিশেষ কবে তা বিচাঁৰ কবে তিনি 
সিদ্ধান্ত করেছেন, কবীবদাস সংসাবী ছিলেন।১ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন 
প্রমুখ ভাঁবতীষ পণ্ডিভদেবও তাঁই মত 1২ 

তবে সংসাঁবী হলেও কবীবদাম সাঁধাবণ লোক সংসাঁব বলতে যা বোঝে 
সে বকম সংসাঁব কবেন নি কোনো দিনই । তাঁর সণ্সাব ছিল সন্গ্যাসীব 
স*সাঁব। তিনি ছিলেন স্বতাব-উদাসী মানুষ । বিষধ-চিন্তাব চেষে ভগ্‌বদ্‌- 
চিন্তাই তিনি বেণী কবতেন। ভাব অধিকাঁশ সময কাঁটত ঈশ্ববেব ধ্যান- 
ধাবণাঁষ ও সাধুনঙ্গ কবতে। 

কবীবদাস ছিলেন আমবণ দবিদ্র। ধনী হবাব ইচ্ছ। পধ্যন্ত তাব হযনি 
কখনো । কেন না, ধনৈশ্বর্যকে তিনি ভগবদ্-ভক্তিব গবিপন্থী মনে 
কবতেন। জীবন ধাবণেব জন্য যেটুকু না হলে নয তিনি তাই নিয়ে 
সন্তষ্ট থাকতেন । সেই জন্ত বিষষ-কর্সও যেটুকু না কবলে নয তাই কবতেন। 
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৮ ভক্ত কবীর 


এর থেকে কেউ যেন না মনে করেন যে, কবীরদাঁস শ্রমবিমুখ ছিলেন বা 
সাধু হ'লে কাজকর্ম করা দরকাঁর নেই মনে করতেন। তিনি পরিশ্রম 
করে জীবিকা অর্জনের কথাই স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন-_ 

কহৈ কবীর অস উদ্যম কীজৈ, 

আঁপ জীয়ৈ ওরনকো দ'জৈ ॥১ 
কবীর বলছে, এমনি উগ্ঘম করবে যাতে করে নিজের জীবিক। চলে আর 
অন্যকেও কিছু দিতে পার। 

কবীরদাস নিজেও যভটা সম্ভব তাই করতেন । তবে সব বিষয়েই 

তাঁর ছিল ঈশ্বরেব উপব একান্ত নির্ভর । পবিবাঁর গ্রতিপাঁলনের ভারও 
তিনি ঈশ্ববের উপর দিযে নিশ্চিন্ম ছিলেন । এ সম্বন্ধে কাব একটি চমতকার 
পদ্দ পাওশা গেছে-- 

দীন দরল ভরোসে তেবে 

সভ পরব্বারু চঢাহ'আ বেড়ে ।২ 
হে দীনদয়াল ! তোমার উপবই আমার ভবসা। আঁমাব সব পবিবাবকে 
তোমারই নৌকার চড়িয়ে দিলাম । 

কিন্ত পরিবাঁবের "অন্য লোকেরা ত আর কবীবদাঁদের মত উশ্বববিশ্বাসী 

ছিল না। তাঁবা যখন দেখত কবীবদাঁস কাজকর্মে অবহেলা! করছেন এবং 
ফলে স্বাদের অন্ন-সংস্থানই, ভাব হযে উঠেছে তখন তাঁবা, বিশেষ করে 
কবীরদাসের মা, এ নিয়ে খুব ছুঃখ করত এমন কি কান্াকাটিও কবত। 
এ সম্বন্ধে কবীরদাঁসের একটি পদও পাওয়া গেছে-- 

মুসি মুসি রোরৈ কবীর কী মায়, 

এ বারক কৈসে জীরহি রঘুবায। 

তনন]| বুননা সম ত্যো! ঠৈ কবীর, 

হরি কা নাম লিখি লিয়ো শরীর | 
দুঃখ করে করে কাদতে লাগল কবীরের মা! হে রুরাঁয়, এবার কেমন 
করে বাঁচব । কবীর শরীরের উপর লিখে নিয়েছে হরির নাঁম '্সাঁর 
তান! দেওয়া, কীপড় বোনা সব ছেড়ে দিয়েছে । 


পপ জী পপ জা 


১ ভারতীয় মধাযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬৮ 
২ আদি গ্রন্থ, গৌরী, ৬১ 
৩ এ পৃঃ ২৮৫ 


ভক্ত কবীর ৯ 


এব থেকে বৌঝা বাঁধ, কণীবদাসেব পাঁবিবাবিক জীবনে শান্তি ছিল 
না। পাঁবিবাবিক অশান্তির আব একট কাবণও ছিল । কবীবদাঁস 
মুসলমান-পবিবাবেব লোক হযে হিন্দু গুরু বামানন্দেব শিশ্ক হন । এ 
বিষষে আমলা পবে আলোচনা কবব। স্বভাবত:ই তাঁব পবিবাবেব সবাই 
এতে অতান্থ ক্ষু হয। তাদের সেই ক্ষোভও পবিবাঁবেব শান্তি নষ্ট কবে। 
এই পাবিবাবিক অশান্তির ফল এই ভণ্ল যে, যতই অশান্তি বাঁডত ততই 
কবীবদাঁস ঈশ্বব-প্রসঙ্গে আবও গভীবভাঁবে মগ্ন হযে থাকতেন ।৯ 

বদি কমালকে কবীবদাসেব ছেলে বলে স্বীকার কা হয ( আব নিবপেক্ষ 
লোঁবেবা তা কবেও থাঁকেন২), তাহ'লে কবীব্দাসেব পুব্রভীগ্যও ভাল ছিল 
মনে হয না। অন্তহঃ ছেলেকে নিবে তিনি শ্রহ্বী হতে পাবেন নি। হিন্দীতে 
একটি বনুশ-প্রচলিত কথা আছে-ণনা বংশ কবীবকা জো উপজা পুত্র 
কমাল।”--পুজ্ কমালেব জন্ম হওযান ড্ুধল কবীবেব বশ । 

এন থেকে মনে হয, পিতাঁব পথ থেকে পুত্রের পথ ভিন্ন ছিল। পুত্র 
পিতাঁব আধ্যাত্মিক সাধনা এহণ কবেননি । কাবো কাঁকো মতে কমাঁল 
খড যে পিঙাব মতেন বিপোধিতা কবেন। কেউ কেউ অবশ্যি এসব 
কথা বিশ্বাস কবেন না। উলিখিত দৌহাটিবও তাবা অন্ত বকম ব্যাখ্য। 
করেন । আচাধ্য ক্িতিমোহন সেন বলেন, “কমাল একজন ভক্ত ও 
গভাব টিন্তাণাল সাধক ছিলেন । কখীবের মৃত্যুপ পব খখন কমালকে সবাই 
বলিল, তুমি তোমার পিতাঁব শি্তদেব লইয়া সন্প্রদাযষ গডিযা তোলো । 
তখন কমাঁল খলিলেন, আমান পিত। চিবগীবন ছিলেন জন্প্রদাষের বিরুদ্ধে 
আব আমিই যদি সম্প্রদাষ স্থাপন কবি তবে পিতার সত্যকে হত্যা করা হইবে। 
ইহ একপ্রকাব পিতৃহত্যা । সে কাজ আমার দ্বাব! সম্ভব হবে না। তথন 
অনেকে বলিলেন ডুবা বংশ কবীবকা জো উপজ! পুএ কমাল”। গ্ররুত প্রস্তাবে 
কি যে ঘটেছিল তা! উপযুক্ত গ্রমাণে অভাঁবে নিশ্চঘ কবে বল! কঠিন । 

তবে যা-ই ঘটুক না কেন, কবীবদাসেব পাবিবাবিক জীবন যে সুখের 
ছিল ন। একথা 'অনেকটা নিশ্চয় কবেই বণা যেতে পাবে। 

যাবা ভগবানকে চাষ তাদের ভাগ্যে বোধ হয এমনি ঘটে। তাদের 


পাই 
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১৩ তক্ত কবীব 


জাগতিক সুখ-শান্তি ভগবানই বুঝি হবণ কবে নেন। নৈলে, তারা যে 
অনন্থমনা হযে ভগবানকে চাইতে পাবে না। আব অনন্তমন! হযে ভগবানকে 
না চাইলে তাঁকে ত পাঁওয়া যাব না? সাঁধুদেব মধ্যে একটি কথা প্রচলিত 
আঁছে--ভগবাঁন বলছেন-যে কবে আঁমাঁব আশ তাঁব কবি সর্বনাঁশ, তবু বদি 
না ছাড়ে আশ আমি তই তাঁব দাসেব দাস।” তাই বোঁধ হয কবীবদাঁসও 
পাবিবাবিক জীবনে স্থণ-শীস্তি পাননি । 

তবে ছুঃখ5 অশান্তি কিছুই কবীবদাসকে বিচলিত কবতে পাবেনি। 
আমবা৷ পূর্বেই উল্লেখ কবেছি, এ সবেব দরুণ বক" তাঁব ঈশ্ববান্তবাগ আক্ও 
গভীবতব হযেছিল। ক্বীবদাঁস ছিলেন স্বভাঁবউদাসী ণমস্ত মাভিষ। হিন্টীতে 
মস্ত বলে তাঁকেই, থে আপন ভেলা মান্্ষ সব সমযই কোনে ভাবে বিভোব 
হযে থাকে, সংসাঁবেব ভাবনা 'য একটুও ভাবে না, অতীতে কি কলোছ্ ন! 
কবেছে তাঁব হিসাব বাঁখে না বর্তমানে কি কবছে না কবছে তা নিষেও মাথা 
ঘামাধ না, আব ভবিষ্যতেব কোনে! ধাঁবই ধাঁকে না।১ 

এমনি ধবণেব ব্যোমভোলা সদা'নন্দ মাষ ছিলেন করীব্দীস। কিন্ত তাই 
বলে তাঁব মধ্যে কোনো বকম ভাববিহ্বলতা! বা ছুর্বলতাঁব চিহ্ন মাও ছিল না । 
অতি স্থিব ছিল তব বুদ্ধি। 'অনমনীয ছিল তাঁব চবিবেক দৃঢ়তা । তিনি 
একবার যা বিশেষ বিবেটনাঁব পব সত্য বলে গ্রহণ করতেন, বিছুতেই কোঁনো 
কাবণেই তাৰ থেকে ক্চ্যিত হতেন না । সাবা ছুনিষা বিকদ্ধে গেলেও নয । 
আব একটা কথা। কবীবদাঁস ছিলেন বিশেষ বিচান্ধীল মানষ। কোনে! 
কিছুই তিনি বিনা বিচাঁবে গ্রশ্ণ কবতেন না । “তিনি সত্যকে পৰখ কবিষা 
লইতেন।”২ 

কবীবদীস ছিলেন ভক্ত আব ভক্তজনেচিত বিনযও তাঁব মধ্যে যথেষ্ট ছিল। 
কিন্তু একটি জায়গাষ সাধারণ ভক্তদেব সঙ্গে বিশেষ কবে খৈষ্চব ভক্তদ্বে 
সঙ্গে ভাব একটি মস্ত বড পার্থক্য ছিল। তিনি নিজেকে কখনো হীন পতিত 
মনে কবতেন না ।৩ কবীবদাঁসেব আত্মবিশ্বাস ছিল অসাধাবণ। নিজেব 
সম্বন্ধে বা নিজেব গুক সম্বন্ধে বাঁ নিজেব সাধনা সম্বন্ধে তীব মনে বিন্দুমাত্র 
দ্বিধা ভাব জাগে নি কোনো দিন। ভাঁং ভাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী 
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বলেন--কবীর ছিলেন বীর সাধক, তাঁর এই বীরত্বের মূল হ'ল তীর অটুট 
আত্মবিশ্বীস। 

কবীরদাঁস সাধনাকে একটি সংগ্রাম মনে করতেন । তিনি যে প্রভুর মাধনা 
করতেন তাঁকে ত এমনি এমনি পাওয়া যায় না, গ্রাঁণ দিয়ে তাকে পেতে হয ।১ 

কবীরদাস ছিলেন খাঁটি মানষ। তাই, সকল রকমের মিথ্যাচার, সকল 
রকমেব ভগ্ডামিকে তিনি কঠোবভাবে আঘাত করেছেন । ভিনি জন্মেছিলেন 
বাঁ মান্য হযেছিলেন তথাকথিত নিন্বশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে । সেইজন্য, 
মান্ষের ভাতে মান্তষের কি পরিমাণ লাঞ্ছনা, কি পবিমাণ অপমান হ'তে পারে, 
মানুষ মানুষকে কতদূর ঘ্বণ। করতে পারে তা সাক্ষাৎ্ভাবে জান্তে পেরেছিলেন। 
তাই দেখা যাঁষ, যে-প্রথা মান্তষকে বিনা দোষে এমনি হীন পতিত করে দেষ, 
যে-প্রথা মান্তষে মাঁনষে এমন ছুল'জ্ৰা ব্যবধাঁন স্থাষ্টি কবে, কবীবদাস সেই জাঁতি- 
ভেদ প্রথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। 

প্রচলিত ধর্মের ও স্মাজেব ভগ্ডামির বিকদ্ধে সংগ্রাম কববাব মত প্রচণ্ড 
সাহস ও শক্তি ছিল কবীবদাঁসের আব ছিল মানুষের মহত্বের প্রতি তর দৃঢ় 
বিশ্বাস । তাই, তিনি যা সত্য বলে, মনে কবেছেন তা প্রচাব কবেছেন 
নিভীকভাবে। 

ডাঃ দ্বিবেদী বলেন, কবীরদাঁস ছিলেন এক জন যুগাবতাব। যুগাঁবতাঁরের 
বিশ্বীস ও শক্তি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন । তীর ছিল যুগ-গ্রবর্তকেব দৃঢ়তা, 
'আর তিনি যুগ-প্রবর্তনও করেছিলেন ।+ 

এটা প্রাষই দেখা যাঁষ যে, মহাঁপুকবেরা তাঁদের সমসাময়িক লোকেদের 
হাতে লাঞ্চিত হযেছেন। লোকে তাদের কথা বুঝতে পাঁরে নি বা ভুল বুঝেছে। 
এই জন্যে প্রাণপণে তাদের বিরুদ্ধত। কবেছে, এমন কি অনেক সময় তাদের 
প্রাণ পর্যন্ত বিনাশ কববাঁব চেঈা করেছে । কবীরদাঁসের বেলাও তাই হয়েছিল। 
তার শক্র ছিল অসংখ্য। 

কবীরপাস হিন্দু ও মুমলমাঁন উয় ধর্মকেই অর্থাৎ তাদের বাহ্থানুষ্ঠানকে 
আক্রমণ করেছিলেন । তিনি বেদ-কোবাঁণ, পুরোহিত-মোল্লাঃ মন্দির-মসজিদ, 
তীর্থহজ, ব্রতোপবাস-বোজা, সন্ধ্যাহ্নিকনমাজ কিছুই মানতেন না। এ 
সমস্তই নিরর্থক মনে করতেন। এই জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদাযই 
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তার উপর খড়গহস্ত হয়ে উঠে। তারা নানা ভাবে কবীরদাঁসকে জব্দ করবাঁর 
চেষ্টা করতে থাকে, এমন কি তার নামে অত্যন্ত জঘন্য রকমে কলঙ্ক পর্যন্ত 
রটায়। কিন্তু তাতেও কবীরদাস ভয় পান নি। এদের এই হীন আক্রমণেও 
তাঁর চরিত্র-মভত্ব খর্ব হ'ল না। পাড়ের মত অটল রইলেন কবীরদাঁস আপন 
চরিত্র-মাভাত্যে | 

কবীরদাঁসকে এমনি জব্দ করতে না পেরে শেষে হিন্দু-মুসলমানে মিলে 
বাদশ] পসিকন্দব লোদীর কাছে গিয়ে নালিশ করল। এ সম্বন্ধে নানা কাতিনী 
প্রচলিত আছে। তার সব কটিরই সার কথা এই-মুসলমান বললে__ 
জাঁহাপনা, কবীর আমাদের ধর্ম নষ্ট করণ। হিশ্দুও করল সেই অভিযোগ । 
সব শুনে বাদশ! হুকুম দিলেন, কবীরকে হাজির কর দরবারে । হুকুম ভাঁমিল 
হ*ল। কবীরদাস এলে বাদশার সঙ্গে তাঁর অনেক বাগবিতপ্তা। ভ'ল। 
কবীরদাঁসের কড়া কড়া কথা শুনে কুদ্ধ হয়ে উঠলেন বাঁদশী । কনীবদাসেব 
হল প্রীণদণ্ড | কিন্ত বাঁদশা তাঁকে বধ করতে পারলেন না । জলে ডুবিষে 
আগুনে পুড়িযে হাতীর পাষের তলা ফেলে কত'ভাবেই না চেষ্টা কবলেন 
কিন্ত কিডুতেই কিছু হল না। শেষে বাদশাঁব চোখ ফুটল। কবীরদাসের 
অলৌকিক শত্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন বাদশা । 

কবীরদাঁস জম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলিতে পাঁওয়। যাঁষ, তিনি নান! 
ভাবের সাধু সম্তদের সঙ্গে মিলনের, জঙ্ক বহু স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন । “কবীর- 
মন্শূর' প্রভৃতি গ্রন্থমতে সুদূর মক্কা? বাগদাদ, সমরথন্দ, বোখারা গ্রভৃতি স্থানের 
সাধকদের সঙ্গে পর্যন্ত তিনি দেখা কবেছিলেন।১ 

কাহিনীগুলি বলে, এই ভ্রমণের সময় এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে করে 
কবীরদাসের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে লৌকে তাঁর শরণ নিয়েছে । 
এই সময়েই যোগী গোঁরখনাথ এবং সর্বানন্দ নামে র্দজিৎ, উপাঁধিধারী 
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে কবীরদাসের বিচার হয় এবং তাঁর অলৌকিক শক্তির 
কাছে তাদের পরাজয় হয় ।২ 

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নাঁনকের সঙ্গেও কবীরদাসের সাক্ষাৎ হয় বলে 
কাহিনী গ্রচলিত আছে। 

কবীরদাসের শিষ্ষকরণ সন্বন্ধেও নানা গল্প শোন! যায়। বিশেষ করে সমাজের 
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উচ্চন্তরের ঘে সব বাক্তি কবীরদাসের শিষ্ হয়েছিলেন, তাদের সম্বন্ধে কোনো 
না কোনে! কাহিনী অবশ্যই শোন! যাঁষ। বাজ! বারসিংহ, কবীরদাসের অন্যতম 
প্রধান শিষ্য ধর্মদাস প্রভৃতি এই শ্রেণীর শিশ্ক । কবীরদাসের সম্বন্ধে আর একটি 
মজার গল্প শোন! ঘায়। সিদ্ধ সাধু হিসাবে যখন কবীরদাসের নাম ছড়িয়ে 
পড়ল তখন দলে নে লোক এসে তর কাছে ভিড জমাতে লাগল। এর! 
সাঁধুর কাছে ভগবানের কথ! শুনবার জন্ত আসত না, এরা আসত ধন, পুত্র, 
রোগের খধধ এই সব চাওয়ার জন্য । জ্বালাতন হলেন কখীরদাস; তার 
সধন-তজন সব মাথায় উঠল; কি করে এ সব লোকদের হাত এড়ানো যায় 
তাই তিনি ভাবতে লাঁগলেন। ভেবে ভেবে শেষে এক অদ্ভুত উপায় বের 
করলেন । কবীরদাঁস সুরু করলেন বেশ্তাঁসক্ত মাতালের অভিনয়। মাতালের 
মৃত টলতে টলতে একটি বেশ্টার কণ্চলপ্ন হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন সহরে। 
লোকে দেখে ছি-ছি ঝরতে লাগল, যা মুখে আমে তাই বলে” কবীরদানকে 
গালাগাল দিতে লাগল। কবীরদাস ঘে একটি এক নম্বরের ভণ্ড এ বিষয়ে 
আর ক|রুরই কোনে সঙ্দেহ রইল নাঁ। কবারদাসের কাছে লোকের 
যাতায়।ত একেব।রে বন্ধ হয়ে গেল। কবীরদাসের উদ্দেশ্য সফল হ?ল।১ 
কবারদাস দীধগীবা ছিলেন। এভিহ্য অনুসারে তিনি ১১৯ বছর «৫ মা 
২৭ দিন ব। মভান্থরে ১২৭ ধছর বেচেহিলেন। কণীর-কপে।টী নামক গ্রন্থ 
অগুদারে ১৫১৮ খুঃ মঘর নামক স্থানে কবীরদ।স দেহত্যাগ করেন ।২ 
ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু আচাধ্য ক্ষিতিমোভন 
সেন প্রনুখ ভারতীয় পঞ্ডিতেরা এই মভ প্রামাণ্য বলে স্বাকার করেন না। 
তাঁরা ১৪৯৮ খুঃ কধীরদাস দেশত্যাগ কবেন বলে ভারতব্রাঙ্গিণে যে উল্লেখ 
আছে তাই জমর্থন করেন, এ কথার আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই 
মঘর বন্তণান উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার গোরখপুরের নিকট একটি জায়গ!। 
কবীরদাসের জম্ম সম্বন্ধে যেমন সব অলৌকিক কাঙিনী রয়েছে তেমনি ভার 
মৃত্যু সম্বন্ধেও অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। 
আমাদের দেশে একটি প্রচপিত বিশ্বাস আছে যে, সিন্ধ মহা পুরুষেরা! কবে 
ংসার ছেড়ে যাবেন তা ভারা আগে থেকেই জানতে পারেন। কবীরদাসও 
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জানতে পেরেছিলেন । তাই দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে তিনি কাঁণী ছেড়ে 
মরে চলে যাবার সঙ্ক্প ঘোবণ! করলেন। লোকের বিশ্বীষ, কাঁশীতে যে মরে 
সে স্বর্গে ধায় আর মঘরে ষে মরে সে গাধা হয়। সেই জন্ত কবীরদাসের ভক্ত 
অগ্গরাগী প্রভৃতি সবাই মিলে মঘরে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করবার জন্য গুরুর কাছে 
অনেক কাঁকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কবীরদাস কিছুতেই মত বদলাঁলেন 
ন।। ভিনি বললেন, স্থান-বিশেষে মরলে মাঁযষের বিশেষ কোনো গতি হবে 
এ সব কোনে কাজের কথা নয়। আসল কথা হল, যার হৃদয়ে রাম রয়েছেন 
যেখানেই মরুক না কেন সে-ই পাবে মুক্তি। নৈলে মুক্তি চিলবে না আর 
কিছুতেই । এ সম্বন্ধে কবীরদাসের একটি পদও পাওয়া গেছে। (অনুদিত 
পদ ৪৮ )| 

কবীরদাস কাশী ছেড়ে মঘরে যাচ্ছেন এ খবর দ্রাধানলের মত ছড়িয়ে 
পড়ল। তকে শেষ বারের মত দর্শন করবার জন্য সহরের লোক ভেঙ্গে 
পড়ল। সবার চিত্ত ব্যথাতুর। কখীরদাসের গ্রায় হাজার দশেক শিষ্য ও 
অনুগামী কাদতে কাদতে তার সঙ্গে সঙ্গে চণল মঘরে । 

ম্ঘরের উপর দিয়ে বনে চলেছিল অমী নদী। তার তারে ছিল 'এক 
সাধুর তজন-কুটার। তখন কুটারথানি শৃন্ত ছিল। কবীরদাঁস গিম্বে আসন 
বিছালেন সেই ঝুঁটারে। শিষ্যদের ডেকে বললেন, তোমরা 'আমার জন্য কিছু 
শাদা পদ্মফুল আর ছু'খানা শাদ। চাদর নিযে এল । একটু সময়ের মধ্যেই এক 
রাশ পদ্মফুল আর চাদর ছু'খান। শিষ্কেরা নিয়ে এল । 

গুরু দেহরক্ষা করবেন খবর পেয়ে কবীরদাসের হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান 
শিষ্য মঘরে সমবেত হ'ল। সৈম্ত-সামন্ত নিয়ে এলেন রাজ! বারসিংহ, একে 
বলা যায হিন্দু দলের নেতা । আর এলেন সসৈন্তে বিজলী খাঁ । ইনি মুসণমাঁন 
দলের নেতা । 

কবীরদাসের সময় হয়ে এল। তিনি এবার সবাইকে ডেকে বললেন”__ 
তোমরা আর এখন এখানে ভিড় করো না, আমি একটু ঘুমুব। দরজাটা 
ভেজিয়ে দিয়ে তোমর! সব চলে যাঁও। 

রাজা বীরসিংহ বুঝলেন এই গুরুজীর শেষ নিদ্রাী। তিনি তখন এগিয়ে 
এসে প্রণাম ক'রে বললেন, গুরুজী, কৃপা করে অনুমতি করুন, সত্যলোকে 
আপনার প্রয়াণের পর আপনার পবিত্র দেহ নিয়ে গিয়ে আমি বিশুদ্ধ হিন্দুপ্রথা 
অন্থসারে তার সৎকার করব। একথা শুনে প্রবল আপত্তি জানালেন ধ্জলী 
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খাঁ। বললেন, এ কখনে। হতে পারে না । আমি এই পবির দেহ মুসলমান 
মতে কবর দেব। 

কবীরদাস দেখলেন, উভয় পক্ষের সৈন্-সীমন্ত প্রস্তুত, তার নশ্বর দেহকে 
নিষে হিন্দু-সুসল্মানের রক্তপাত অনিবাধ্য । তিনি উভয় পক্ষকে ভঙ্সন1 করে 
বললেন, ভোমাঁদের প্রতি আমার এই আঁদেশ--তোঁমরা এ নিষে নিজেদেব 
মধ্যে কোনে বাগ বিতিও| করতে পারবে না আর পরম্পবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে 
পারবে না। গুরুব আদেশ যে পালন কবে কল্যাণ হয তার। 

ছুই দলই এই আদেশ মাথা পেতে নিল। এবার ভিড় সবে গেল। 
কখীরদাঁস তখন শেষ বাঁরেব নত ঘুমিষে পড়লেন। শিশ্তেরা বাইরে থেকে 
দবজা বন্ধ কবে দিল। খানিকক্ষণ পবে ঘনেব ভিতব থেকে কেমন এক রকম 
শব্দ শোনা গেল। শিগ্ঠেরা অঝোরে কাদতে লাগল আব গুরুজীর জয়ধ্বনি 
কবতে লাঁগল। গুরুজী সত্যলোকে প্রান করলেন । 

এই অবস্থা অনেকক্ষণ কাটল। তাব পব দবজা খোলা হ'ল। ভিতরে 
সেএক ন্নপূর্ব দৃশ্য । কোথাও দেহ নেই। আছে শুধু ছু'খান! চাঁদর 
অব প্রত্যেক চাঁদবেব উপষধ একরাশি করে পদ্মকল। 

এমনি করে কবীব্দাঁস হিন্দু-মুসলমাঁনের বিবাদ মিটিযে দিয়ে গেলেন। 
বজা বাঁধমি'হ একখাঁনা চাঁদব ও তাঁব উপরকাঁব ফুলগুলি কাশীতে নিষে 
গিষে যথাবীতি দাই কবলেন, তাঁব পর চিতাভিম্ম নিষে খর্তমানে যাঁকে “কবীর 
চৌবা” বলে সেই জাবগাঁয় প্রোথিত কবলেন। 

এদিকে বিজলী খা তাঁব অশ মঘবেই কবব দিলেন। শেষে অবশ্ঠি হিন্দু" 
মুসলমান উভধ দল মিলে মঘবে একটি মঠ গুতিষ্টা কবেন। £ 
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ডাঃ স্যার অ।র জি ভাগারকারেপ্ মতে ভক্তিভাবের বীজ খগবেদে 
পাওয়া যায়।১ আচাধ্য ক্ষিতিমোহন সেনও বলেন, “বেদে বশিষ্টাদির মন্ত্র 
পরুণ প্রভৃতি দেবতার ত্তবে ভক্তির ভাব দিতে পাওয়া যাঁয়।”৮২ উপ- 
নিষদের যুগে এই বীজ অস্কুরিত হয়, এই ভাঁব আরও স্পষ্ট ভয়ে উঠে। 
ডাঃ ভাগ্ডারকার বৃহদীরণ্যক, ঘুণ্ডক, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে পরমেশ্বরের প্রতি 
প্রেমের নিদর্শন পেয়েছেন। কঠোপনিবদে ত স্পষ্টই বল! হয়েছে, পরমাত্মার 
গ্রৃতি যার ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে তার প্রতিই পরমাত্মা প্রসন্ন হন, সে-ই জিজ্ঞাসা 
আদি দ্বারা তাকে প্রাপ্ত হয।৩ এই জন্যে ভক্তেপ্া দাবী করেন বেদীত্তে যাকে 
্রন্মজিজ্ঞাসা বলা হয়েছে তা আসলে ভক্তি ছাঁড়। আর কিছুহ নয়।* 'আচাফ্য 
ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, উপনিবদের গভীর অধ্যাত্মভাবের সঙ্গে গ্রেমভক্তির 
ভাব মিলেছে ।« 

এই ভক্তিভাব সম্ভবতঃ মনোধমী আধ্যেরা হ্বদর্রধর্মী অনাধ্যদের কাছ 
থেকে পেষেছেন ; অথবা ভাবটি হযত স্বার্ধান ভাবেই আর্যয-অনাধ্য উভয়েব 
মধ্যেই উদ্ভুত হয়েছিল। তবে মনে হয আধ্যদের ক্ষেত্রে জোর পেয়েছিল 
অনাধ্যদের সংস্পশ থেকে । আচাধ্য ন্ষিতিমোহন সেন লেন, “আধ্যেরা এক 
দিকে ভগ্তি অপেক্ষা যাগষঞ্ঞ ক্রিয়াতেই বা অন্যদিকে খিশুদ্ধ ব্রহ্ধাজ্ঞানেহ বেনা 
অন্রক্ত ছিলেন। আধ্যদের পূর্ববর্তী দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভক্তির 
ভাব ছিল বেশি। আধ্যদের জ্ঞানের সহ্তি এই ভক্তিবাদ মিশিষা ভারতে 
ধর্মভাঁব গভার ও উদার হহয়। উঠিতে লাগিল ।৮৬ বেদে ও উপনিষদে ভক্তির 
নিদর্শন থাকলেও ভক্তি কথাট। কিন্তু ব্যবহৃত হয়নি । ডাঃ ভাগারকারেপ মতে 
বাস্থদেব যখন অঞ্জনের কাছে গীতা প্রাশ করলেন তখনই শুক্তিধম একটি 
সুনির্দিষ্ট রূপ নিল।" ভগবদগীতাই ভক্তিধর্স বা একান্তিক ধম প্রচারের 
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ভক্ত কবীর ১৭ 


প্রাচীনতম নিদর্শন ।১ ভগবদ্গীতাঁর রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে । তবে 
ডাঃ ভাগারকারের মতে উহা খুঃ পুঃ চতুর্থ শতকের প্রথম দিককার পরে নয় 
বলা যায় ।২ 

ভক্তির জন্ত চাই ভগবানকে । অর্থাৎ বৈষ়ক্তিক কোঁনো দেবতা বা 
ঈশ্বর না থাকলে ভক্তি সম্তবে না। কেন না, শুদ্ধ তব্মাত্রের প্রতি মানুষের 
প্রেম জন্মে না। এর থেকেই আর একটা কথ! এসে পড়ে। ভক্তির জন্য এক 
দিকে চাই যেমন ভগবানকে তেমনি অন্ত দিকে চাই ভক্তকে । প্রেমের রাজ্য 
দুইয়ের রাজ্য; একাকী প্রেম হয় না। অবগতি আঁম্মাবতি সম্ভবপর । কিন্তু 
তা সম্ভব শুধু তাত্বিক মান্গধের ক্ষেত্রে। এ রকম মানুষ অসাঁধারণ। সাধারণ 
মান্টধের কাছে এ সব কথার বিশেষ মূল্য নেই। 

বেদে দেবতারা আছেন। কিন্তু তার। মানুষের কাছে আমতে পারেন নি, 
যাঁগ-যজ্জের জটিন জালে বাধা! পড়েছেন। তদের প্রতি মালষের ভক্তি পরিস্ফুট 
হয় নি; তাদের দ্বার। মাগ্রষের অন্তরের তৃষ্ণা মেটেনি। 

উপনিশদের নি্৭ ব্রহ্ম নৈর্বযক্তিক তন্বমাত্র। একে নিয়ে বুদ্ধি প্রধান আঁধ্য 
খবিদেব তন্ব- জিজ্ঞাসা পরিতগ্ত হয়ত হঘ়েছিল কিন্তু সর্বসাধারণের হৃদয়কে 
ইনি তৃপ্ত করতে পারেন নি। তান প্রমাণ আছে উপনিষদেই । উপনিবদের 
যুগে দৈধিক বাঁগ-যঞ্জের বিকদ্ধে একট! প্রবল প্রতিপ্রিয়া দেখা দেব। 
ধের ক্ষেত্রে বন্ধনঘুক্ত আধ্যাম্মসিক ভাব আত্মপ্রকাশ করে একাধিক ভাবে। 
তাই দেখি উপনিবদে শুধু নিগুণত্রদ্ষবাদ -বা অদ্বৈতবাঁদই প্রচারিত হয় নি। 
সগুণবদ্গবাদের কথাও এতে আহে। সগ্তণ ব্রহ্মই ভক্তের ভগবাঁন। 
অবতাঁরবাদের চুলও উপনিষদেই আছে। 

উপবের অ(লোঁচন। থেকে মনে হতে পাঁরে যে, অদ্বৈতভাব ভক্তির বিরোধী । 
নারদ ভক্তিস্ত্রের সংজ্ঞা অন্তসারে ভগবদ্বিষষক প্রেমকেই ভক্তি বলে 
নির্দেশ করলে তাই হয় বটে। কিন্ত ভক্তির অন্য সংজ্ঞাও অবছে। ভক্তি- 
রসামৃতসিম্ধু বলেন,৩ “অন্ত অভিলাধশূন্ত জ্ঞান ও কমের দ্বারা অনাবৃত এমন 
যে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন তাহাঁই উত্তমা ভক্তি ।” নিরুপাধিক ত্বরূপেরও 


পপ 
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১৮ ভক্ত কবীর 


এমনি অন্ুমীলন হতে পারে। কাজেই অছ্ৈতভাঁব ভক্তির বিরোধী বলা চলে 
না।$ তা ছাড়! ভক্তদের মতে অদ্বৈতবেদান্তীরাঁও ভক্ত । জ্ঞানমার্গী হলেও 
তীরা পরম ভগবৎ-প্রেমেরই সাধক । কেন না বেদান্ত মতে জীবে ও ব্রন্গে ভেদ 
নেই। জীব ও ত্রঙ্গ ভিন্ন বলে যে মনে হয়তা ভ্রম। এই অভেদের জন্য 
জীব প্রতিনিয়ত বরন্ষের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে বর্ষে বিলীন হওয়ার জন্য, স্বীয় 
ব্রঙ্গত্বরূপ উপলব্ধিব জন্য । এই আকর্ষণ পরম প্রেমের আকর্ষণ ; ব্রহ্ের গ্রুতি, 
আত্মন্বর্ূপের প্রতি এই প্রেম। কাজেই জ্ঞনমাগী বেদাত্তীবাঁও প্রেমিক, 
ভারাও ভক্ত । 

তবে সাধারণতঃ ভক্তি দ্বৈতবাদীই বটে। সাধারণ মানুষের ভক্তি 
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ধৈষক্তিক দেবতাঁকেই খোঁজে । সে ভক্তি এমন 
এক জন দেবতাকে চার যিনি ভক্তদের প্রার্থন! পূর্ণ করবেন, তাদের আপদ- 
বিপদে রক্ষা করবেন, তাঁদের স্ুথ-সম্পদ দেবেন, তাদের দেবেন মুক্তি । এই 
জন্য মানব করেছে একাধিক দেবতার পুজা । এই সব দেবতা যে শিন্ন নন, 
একই পরমাত্ীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ, এ তত্ব উপনিবদেই পাঁওযা যার। আর 
এই পরমাত্মার প্রতি খধিদের প্রেমের তথা ভক্তির পরিচয়ও আছে 
উপনিষদেই 1২ 

এই পরমাত্মাই ভগবান । 

€নিদ্দেশ নামক একখান কৌদ্ধ-গ্রস্থ থেকে জানা যাষ খৃঃ পৃঃ চতুর্থ শতকে 
তাঁরতবর্ষে অগ্নি, সুর্য, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বলদেব, বাস্থদেব প্রভৃতি নানা দেবতা, 
এমন কি পশুপক্ষীর পুজাও প্রচলিত ছিল।২ কালক্রমে সকল দেবতা 
পূজাকে অতিক্রম করে ভারতের একটি বৃহৎ ভূভাঁগে বাস্থদেব-পূজা প্রবল 
হয়ে ওঠে । ৩ খু জন্মাবার তিন চাঁরশ বছর আগে থেকেই বাস্গদেব গরমেশ্বর- 
রূপে পুর্জিত হতে থাকেন। ৪ তার ভক্তদের বলা হত ভাঁগবত। ভাগবতত- 
ধর্ম ভারতের উত্তরপশ্চিগাঞ্চলে প্রবল ছিল। এমন কি কোনো কোনে 
গ্রীপদেশবাসীও এটি গ্রহণ করেছিলেন । ৪ 
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ভক্ত কবীর ১৯ 


বৈদিক যাগ-যজ্ঞ। বিশেষ করে সেই সব বাঁগ-যজ্ঞে পণুবধের গ্রতিক্রিয়। 
স্বরূপই সম্ভবতঃ বেদবাহা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়। আর বৌদ্ধ ধর্ম 
বৈদিকর্দিগের মধ্যে গ্রচলিত উগ্র তপশ্চর্যারও বিরোধী ছিল। ভক্তিধর্মেরও 
গোঁড়া আঁমরা এই ছুটি লক্ষণ দেখতে পাই। 

মহাভারতের শান্তিপর্যের একটি অংশের নাম নারায়ণীর উপাখ্যান । 
এই নারান্ণীয উপাখ্যানে উপাখ্যান আকারে ভক্তিধর্মের আলোচনা 
আছে। নারায়ণীয় উপাখ্যানে ভক্তিধর্মকে বলা হয়েছে একান্ত ধর্ম আর 
ভক্তিকে বলা হয়েছে একান্ত ভাব। পরমাত্মার নাম নারাযণ বা হরি। 
হনিই বাঁজুদেব। 

আমর! পূর্ধেই উল্লেখ করেছি, বৈদিক যাঁগ-যজ্ঞের প্রতিক্রিয়ান্বরূপ 
উপনিষদের গভীর অধ্যাত্সভাবের উদ্ভব হয। সে ভাব অহিংসামূলক। 
নাবারণীয় উপাখ্য।নের আলোচনা করলে দেখা যাষ, এতে এক দিকে যেমন 
বপ। হযেছে যাঁব। অহি্ন এব" একান্তভাবে পরমাতআাীকে ভক্তি করে তারাই 
তাকে গায়, আবার অগ্ত দিকে বাগ-যজ্ধের ধারাটাকে একেবারে অহ্বীকার 
ন। করে ভাব সঙ্গে উপশিষদিক অহি'স-ভাবের সমস্য করা হয়েছে। এই 
উপাখ্যানেব বস্থু উপরিচের কাহিনী থেকে নিম্মপণিখিত তথ্যগুলি জানতে 
পাস যাঁধ। বস্ত্র উপধিচব থে যজ্ঞ করেহিলেন তাতে পশ্ুবলি হয়নি। তার 
বঙ্ছে হোম করা হযেছিল আরণ্যকের (উপনিষদ এর অন্তত ) বিধি 
অনুস|রে। যজ্ঞের প্রধান দেবত। পরমেশ্বর হরি। যাগ-যজ্জের দ্বারা এই 
হরির দর্শন পাঁওয। যাষ না) যেমন পান নি বৃহস্পতি । কৃচ্ছদাঁধনের দ্বারাও 
পাওথা যায় না; ষেমন পাঁন নি একত, ঘিত এখং ভ্রিত। শুধু ভঞ্িভরে যে 
তাঁব পূজ! করে সেই তাঁর দর্শন পা বেমন পেয়েছিলেন বন্থু উপরিচর ।১ 

এর থেকে একটি জিনিষ লক্ষ্য কর! বাধ । একান্ত ধন্ম এক দিকে শাস্ত্রীয় 
ধার! মেনে চলেছে আর এক দিকে শুবু ভক্তর উপর জোর দিয়েছে । আমর! 
দেখতে পাব ভক্তিধর্ধের এই ছুই দিক--একটি শান্ধানগ আর একটি শাস্ত- 
নিরপেক্ষ--এই ছুইটিই পরবত্তী কালে জুম্পঃই আকার নিপ্ে বেড়ে উঠে। 
নারায়ণার উপাধ্য।নের এই একান্ত ধন্মেরই ধার! বহন ক'রে পরবর্তী যুগের 
বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব হয। 


পাস 
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২৬ ভক্ত কবীর 


ভারতীয় প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট হল বিভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য 
বিধান। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন 
দেবতার মধ্যে পরম একের উপলব্ধি ভারতীয় সাধনার এক চরম সিদ্ধি। 
ভারতীয় দেবমগলে যত দেবতা আছেন লকলেই ব্রঙ্গণঃ রূপকল্পন! 
রহ্ষমের দ্ূপবিশেষ। ভারতের এই একের সাধনাই নারায়ণ, বাসুদেব, বিষ, 
কৃষ্ণ এই সব ভিন্ন দেবতাকে এক দেবতা করে তুল্লে । 

অবশ্তি ভারতবর্ষে ও ধর্মের ক্ষেত্রে উগ্র সাম্প্রদ।য়িকতা দেখ। দিয়েছে এ 
কথা সত্য, কিন্তু তা কখনও ভারতের এই পরম এঁক্যবিধারিনী মৌলিক 
সাঁধনাকে ধ্বংস করতে পারে নি. তাই দেখি, যুগে যুগে এই দেশে এমন সব 
সাধকের আবির্ভাব হয়েছে ধারা সমন্ত ভেদ-বিভেদের বাইরে গিয়ে সেই একের 
কথ। বণেছেন। 

আরাধ্য দেবতার বিভিন্নত। অনুসারে ভক্তিধর্মের মধ্যে কালে কালে বিস্ভিন্ন 
সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে । তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌব, গাণপত্য এই 
পাঁচটিই প্রধান। এর মধ্যে বেঞ্*ব ধর্মেরই প্রভাব বেণী । বৈষ্চব ধর প্রাটীনতম্ও 
বটে। কেন না, আমরা আগেই বলেছি, ভাগবত ধর্ম ব। ন।রাষণীয় উপাধ্যানে 
ব্যাখ্যাত একান্ত ধর্মই পরবন্তী কালে বৈষ্ণব ধর্সের রূপ নেষ। ভাবভবর্ষে 
বৈষ্ণব ধর্স প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবাব প্রমাণ খুষ্টীঘ চতুর্থ শতক থেকেই পা1ওষ। যাষ ।১ 

মানুষ দেখে প্রকৃতির কমনীয় কূপ । যের্ধপ দেখে তার চোঁথ ভুডার, তার 
মন খুশিতে ভরে উঠে; দেখে প্রকৃতির এমন সব কাজ যাঁতে করে তার স্কুখ- 
সমৃদ্ধি বাড়ে। সংসারে এমন জব ঘটনা ঘটতে দেণে যাতে করে তার ক্ল্যাণ 
হয়। মানুষ এ সব দেবতার কাজ বলে মনে করে। এমনি দেবতার প্রতি 
তার মন গ্রীতিতে ভত্তিততে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। এই দেবতার পূজা করে দে। 
তীকে ভালবাসে । বিষুণ এমনি দেবতা । তাই বেঞ্চব ধর্ম প্রেমের ধম। আৰ 
অতি প্রাচীন কালেই মানুষের স্বাভাবিক হ্বদয়বৃত্তির মধ্যে এর উদ্ভব হয়েছিল 
অনুমান করা যাঁয়। 

আবার এই প্রকৃতিই ভয়ঙ্কর রূপও মানুষ দেখতে পাত । ঝড়-ঝঞ্চা- 
বজপাঁত, বন্যা, মহামারী, হিংক্র জন্ত-জানো য়ার মাষের জীবন বিপন্ন করে, 
তাঁর মৃত্যু ঘটাঁয়। সংসারে এমন সব ঘটনা ঘটে যাতে করে তার জীবনের 
স্খ-শাস্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাঁয়। এই সবও দে দেবতার কাঁজ বলে মনে 
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করে। এমনি দেবতাকে মানুষ ভয় করে। তীর পূজা করে ভয়ের জন্যই । 
তীকে যে ভক্তি করে সেও ভয়ে ভয়ে। এমনি দেবত। রুদ্র । পরবর্তী কালে 
ইনিই শিবরূপে পূজিত হন। কাজেই শৈব ধর্মও বৈষ্ণব ধর্মেরই মত প্রাচীন 
বলা যায়। 
আদিতে কল্যাণমন্ব। আনন্দময় দেবভাঁর কল্পনা আর ভীষণ ভয়ঙ্কর 
ংসকাঁরী দেবতাঁর কল্পনা পৃথক হলেও পরে একই দেবতাঁর আনন্দময় প্রিয় 
রূপ ও ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপের কল্পনা করা হযেছে । তাই দেখা যায়, যিনি রুদ্র 
তিনিই শিব; ধিনি সংহারক তিনিই রক্ষক ও পালক; ধিনি কালী করালী 
ভম্ঙ্কবী রণচণ্তী, তিনিই বরাঁভষদাত্রী জগজ্জননী। শ্ুর্ধ্য বৈদিক দেবতা, 
গণপতিকেও বেদে পাঁওঘ! যাঁষ। কিন্তু বেদে কোনো স্বতন্্ প্রবল স্ত্রী- 
দেবতার কথা পাওয়া যাঁর না। ১ অনেকে মনে করেন শান্ত মতের উদ্ভব 
হয় গৃহ্যস্থরেরও পরবর্তী যুগে। অবশ্যি গৌড়। শাঁক্তের। এ কথ! মানেন না। 
তাদের মতে পাক্ত মত তাঁপ চেয়ে অনেক প্রাচীন । 
সে যাই ভোঁক, থে মতেন্র যখনই উৎপত্তি হোক না কেন, এ কথা 
সাধাবণতঃ স্বীকার করা হয় যে. ভক্তির ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই বৈষ্কন মতই 
প্রবল ছিল। অগ্ত।ন্য মত সমম্ব-বিশেষে ও স্থান-বিশেষে গ্রবল হয়ে আবার 
ক্ষীণ হবে এসেছে । কিন্তু নৈঞ্চব মত বরাবরই আপন গ্রভাব-গ্রতিপত্তি বজায় 
রেখেছে । আজও ভক্তির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব মতই সর্বাপেক্ষ। প্রভাবশালী, তার 
পর শাক্ত ও শৈব মত। অন্য ছু”টি মতেব মাঁর পৃথক অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। 
মনে হয়, প্রথমে উত্তর-ভীরতেই বৈষ্ণব মতের উদ্চব হয়। কিন্ত দক্ষিণেই 
হয় এর বিশেষ পরিপুষ্টি। খুষ্টার প্রথম শতাব্দী এ রকম সময় বৈষ্ণব ধর্ম তামিল 
দেশে প্রবেশ করে। ২ তাব পর উত্তব-ভারতে নৌদ্ধ-প্লাবনের পরে যখন 
হিন্দুধর্মের পুনরভ্াখাঁন হয় তখন আবার তার প্রভাব মারাঠা দেশের ভিতর 
দিয়ে দক্ষণ দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন সেখানে হল আলোয়ার বলে 
পরিচিত ভক্তদের আবিভাব এবং তখন থেকেই দক্ষিণে ভক্তিধর্মে বিশেষ 
জোর বাঁধল। 
মোট বার জন আলোয়ারের নম পাঁওষা যাঁয়। বিভিন্ন সময়ে এদের জন্ম 
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হয়। এদের সঠিক কাল-নির্ণয কঠিন। তবে এই দ্রাবিড় ভক্তগণ যে একাঁদশ 
শতকের পূর্বে জম্মেছিলেন, এ বথা বলা যাঁষ। ১ 

আমবা পূর্বেই ভক্ভিধর্সেব ছুটে। ধাঁবাব কথা উল্লেখ কবেছি। একটি 
শীষ্সীনুগ, অন্যটি শান্ধের ধাব ধাবে না, প্রেমভক্তিব হজ পথ ধবে চলে। 
ভক্তি-ধর্মেব এই অশান্ত্ীয ধাঁবাঁকে ববীন্দরনাথ বলেছেন ভাঁবতেব স্বকীয 
সাধনা । তিনি বলেছেন, ২ * * ভাবতবর্ষেব একটি স্বকীয সাধনা আছে, 
সেইটি তাব অন্তরেব জিনিষ। সকল প্রকাঁব বাট্টিক দশাবিপর্যযেব মধ্য দিষে 
তার ধার! প্রবাহিত হযেছে । আশ্চর্য্যেব বিষয এই যে, এই ধাবা শাঙ্বীব 
সম্মতিব তটবন্ধনের দ্বাবা সীমাবদ্ধ নয, এব মধ্যে পাঁণিত্যেব গ্রভাব যদি 
থাকে তো সে অতি অল্প, বস্তত, এই সাধন! অনেকটা পব্মাণে অশান্বীয 
এবং সমাজ-শীসনেব দ্বারা নিযন্ধিত নয। এব উতৎ্ম জনমাধাবণেব 
অস্তবতম হৃদযেব মধ্যে, তা সাজ উত্সাবিত হযেছে বিধি-নিধেধেল 
পাথরের বাধা ভেদ কবে ।  হাদেব চিক্ষোন এই প্রশবণেব প্রকাশ ভাল 
গ্রায সকলেই সামান্য শ্রেণীব লোক, শাঁবা যা পেষেছেন ও প্রকীশ কাবদ্ছন 
তাঁ “ন মেধ্যা ন বহুনা শুতেন?।” 

ভক্তদেব মধ্যেও তাই ছুটি দল দেখা যাধ। এক শাক্গ-মানাব দল 
আব এক না"মানার-দল। এদেব সব ভাবী জন্দব জুন্দব নম 'আছে। প্রথন 
দলকে মধ্যযুগে বলা হ'ত ধলাকবেদপণ্থী' অর্থাৎ বীবা লোকাচাঁব ও বেদাশাব 
মেনে চলতেন । মুসলমানেরা এদেব বলেন বাঁঁশবা আব বাঁউলবা বলেন 
দীঘলডূবী । দ্বিতীয দলকে মধ্যযুগে বলা হ'ত “অনভৌ-সাঁচ-পংথী” অর্থাৎ 
ধাবা অনুভব-প্রত্যক্ষ সত্য মেনে চলখ্নন। মুসলমানের! এদেব বলেন বে-শশ 
আঁর বাঁউলবা বলেন বেড়ুবী অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত। ৩ 

দক্ষিণ দেশের বৈষ্ঝবদেব মধ্যেও এই ছুই দল ছিল। প্রথম দলেন 
ভক্তদ্দেব বল! হ'ত আচাধ্য আব দ্বিতীষ দালেব ভন্তবা আলোঁধাঁব নাঁমে 
পবিচিত ছিলেন। আলোধাববা গ্রেম ও ভক্তিন সহজ পথ্বে সাধক । 
তাদেব উপাস্ত দেবতা [ফুট নাঁবাষণ।ঃ 
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আঁলোয়াররা ছিলেন সত্য সত্যই “বে-ডুরী”। তাঁরা সব দিক দিয়েই 
বন্ধনমুক্ত। শাস্ত্রের বন্ধন, জাঁতিভেদের বন্ধন, সংস্কৃত ভাঁষাঁর বন্ধন সব তাঁর 
ঘুচিয়ে দেন। তদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সমাজের অতি নিম্মস্তরের 
মানুব। কিন্তু তাঁদের প্রেমভক্তি, তাঁদের সাধনা, তাঁদের জাঁতিবর্ণনিবিশেষে 
সবার প্রণম্য করে তুলে। 

আলোয়াররা আপনাদের ইষ্টদেবতাঁর গ্রতি প্রেমভক্তিকে প্রকাশ করেছেন 
দক্ষিণের জনসাধারণের ভাষা তামিলে। তাদের রচনার নাম প্রবন্ধ। সব 
রচনাই সঙ্গীত। এই সব সঙ্গীতে প্রেমভক্তি ও আধ্যাত্মতত্বের এমন অপূর্ব 
প্রকাশ হয়েছে যে, দক্ষিণে আলোয়ারদের প্রবন্ধ গুলিকে বৈষ্ণব-বেদ বলা হয় ।১ 

আলোয়ারদের প্রভাবে দক্ষিণে বৈষ্বধর্ম খুব প্রবল হয়ে উঠে এবং 
সেখান থেকে আবার উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ 
শতাবীর মধ্যে দীক্ষিণাঁত্যে রামানজ ( একাদশ ), মধ্ব বা আনন্দ-তীর্থ 
(দ্বাদশ ), নিহ্বারক (দ্বাদশ ), এই কষ জন প্রধান বৈষ্বাচার্যের আবিতাঁব 
হর। এঁরা এক একটি বিশিষ্ট মতবাদের প্রবর্তন করেন। এদের উপর 
'আলোযাবদেব গ্রভাব সুস্পষ্ট । এরাও প্রধাণতঃ প্রেম-ভক্তিই গ্রচার করেছেন। 
তবে এরা শাস্বকে অত্বীকার কবেন নি। স্ব স্ব মতবাদকে শান্ত্রামকুল দার্শনিক 
ভি্ভিব উপব প্রতিিত করবার চেষ্টা কবেছেন এবং ভক্তিধর্মের প্রবল গ্রতিদন্দরী 
জ্ঞ/নমগাঁ শঙ্কবের মায়ীবাদ খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। প্দীঘলডুরী” আর 
“বে-ডুরী এহ ছুই মতের একটা সমম্বরচেষ্ট। এদের মধ্যে দেখা যায়। বস্তুত, এই 
সমযকার দক্ষিণী বেঞ্বমতেব ছু*টি গ্রধান বৈশিষ্ট্য পক্ষ্য করা যায় ২ (১) প্রেম- 
ভক্তিব প্রবল ভাব। (২) মাধাধাদের ভষঙ্কব পরিণাম সঙ্গন্ধে আপঙ্কী। 

কবীর প্রভৃতি পরবর্তী ভক্তদের মতবাদেও এই প্রেমভক্তি ও মায়ার কথা 
বার বার এসেছে। 

ধর্মের গৌঁডামি ও জাতিভেদের কঠোবত। উন্তর-ভারতের চেষে দক্ষিণ- 
ভারতে বেশী, এ কথা মনে করার তেতু আছে। দক্ষিণের পারিয়ার 
গ্রতিকল্পা উত্তরে নাই। আচার্য ক্ষিতিমৌোহন সেনের মতে কঠোর 
জাতিভেদের উদ্ভব আর্ষেতর সমাজে । হয্নত সেই জন্যই দক্ষিণে জাতিভেদের 
এত কঠোরতা । আর আধ্যাবর্তের ত্রাঙ্গণ্যধ্ম সম্ভবতঃ বেদবাহ্‌ ধর্মের 
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প্রতিকূলতার মধ্যে আঁত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই বিশেষ করে রক্ষণশীল হয়ে 
পড়েছিল। সে যাঁই হোক, এই গৌঁড়ীমি ও কঠোরতার জঙ্ক «ব-ডুরী? 
আলোয়ীরদের “জাতপাত-বিরোধী” প্রেমভক্তিব প্রবল প্রভাব সত্বেও ভক্তিধ্ম 
একেবারে গৌঁড়ামি ছাড়তে পাঁবল না। 

আলোরার শঠকোপ ও বিষ্ুচিত্ত ছিলেন অতি নীচবংণীয়। বৈঞ্কবাঁ- 
চাঁধ্যদের অগ্রগণ্য আচাধ্য রামালজজ এদেব উপদেশে পেষেছেন প্রেম ও 
ভক্তি ।১ কিন্তৃতবু শাস্ত্রের বন্ধন তিনি একেবারে এড়াতে পারলেন না। 
ব্রা্মণ্যধর্ম ও ব্রাঙ্মণ-শাঁসিত সমাজের সঙ্গে তাঁকে আপোষ করে চলতে হ'ল। 

বৈষ্ণবধর্ম সুরু থেকেই ছিল হিন্দুসমাজে যাবা অন্ত্যজ বলে পরিচিত 
তাঁদের প্রতি সদয়।২ আচাঁধ্য বামান্টজ একট! খুব বড় কাজ কবলেন। 
তিনি এই দয়াকে কাজে রূপ দিগেন। অজ্তযজদেব মধ্যে বিষুভভ্তি 
প্রচাব করে তিনি তাদের বৈষ্ণব কবে তুললেন, ঘোঁচালেন তাদেব নীচত্ব। 
দেশয় ভাষায় রচিত শঠকোপের ভক্তিগ্রন্থ তিক বাযোমোলি (ঘা 
ড০5৮7900) প্রভৃতি আলোবাবদের গ্রন্থকে তিনি বৈষ্ববেদ বলে গ্রতণ 
করলেন । ৩ 

ভক্তি দিল সবাইকে মুক্তির অধিকাঁর। কিন্তু ব্রাঙ্গণ গুকরা উচ্চবর্ণের 
সঙ্গে নীচ-জাতীষদেব সমান অধিকার দেন নি। আমবা আগেই খলেছি, 
আচাঁধ্য রাঁমানুজকেও ব্রাঙ্গণ্যধর্ম ও ব্ান্ষণ-শাসিত সমাজের সঙ্গে আপোঁষ 
কবে চলতে হযেছিল বা তিনি স্বেচ্ছাযই চলেছিলেন। তিনিও ব্রাঙ্গণদেব 
জন্য বিধিবিহিত পথ এব” অন্যদের ভন্য অন্য পথেব নির্দেশ দেন। নীচ জাতের 
বৈষ্বদের জন্ত তিনি আলাদা পউক্তিভোজনেব ব্যবস্থা করেন। 

আচণধ্য রামানুজের পব তাব সম্প্রদায়ের মধ্যে ছুটি দল দাড়িযে গেল। 
এক দলেব নাম বড়কলই, অন্ত দলেব নাম তেনকলই । আচার্য্য রাঁম'জুজেব 
ব্যক্তিত্ব “দীঘলডুবী ও “বে-ডুরী”দের একত্র কবেছিল। কিন্তু তীব তিবোভাবেন 
পর এরা আর একত্র থাঁকতে পারলেন না, কারণ, এদের পথ এক নয়। 
বড়কলইদ্দের মোটামুটি 'দীঘল-ডুরী” বলা যায় আর তেনকলইদের বল! ঘায় 
'বে-ডুরীঃ। বড়কলইরা উচু জাতের সঙ্গে নীচ জাতের সমাঁন অধিকার শ্বীকার 


১ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার খাঁর! পৃঃ ৫* 
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করেন না। ব্রাঙ্গণেতরদের এরা “ও, উচ্চারণ করতে দেন নাঁ। এরা তাদের 
শান্ত্রপাঁঠেরও অধিকার দেন না; শুধু তাদের মৌখিক উপদেশ দেবার 
কথা বলেন। এরা বৈষ্ণব হ'লেও ব্রা্গণ্যশান্্শীসিত বৈষ্ণব । এরা গোড়া । 
তেনক্লইদের এ সব গোৌঁড়ামি নেই। তাঁদের মতে সকল বৈষ্ণবের সমান 
অধিকার। তীরা ব্রাঙ্গণ অত্রাঙ্গণ বাঁচবিচার না করে সবাইকে ও, সহ মন্ত্র দেন। 

তেনকলই ও বড়কলইদের মধ্যে আর একটি বিশেষ মতভেদ আঁছে। 
তেনকলইদের মতে মুক্তিলাভের মুখ্য উপায় ভগবানের দয়া, প্রপত্তি বা 
শরণাঁগতি। অন্য উপাঁয় গৌণ। সকলের আগে প্রপত্তি, তার পর অন্য যা 
কিছু । জীবের প্রয়াসকে তীর! কোনো! মূলা দেন না। তাঁরা দৃষ্টান্ত দেন 
বিড়ালছান। ও তাঁর মায়ের । বিড়ীলঙ্ছানার কোনো প্রয়াস নাই ; মা-ই তাকে 
মুখে করে এথাঁন থেকে ওখানে নিয়ে যাঁয়। তেমনি জীবেরও কোনো প্রয়াস 
নাই। ভগবানই দয়া করে তার মুক্তির উপায় করে দেন। বড়কলইরা কিন্তু 
ভগবানের দয়ার সঙ্গে জীবের প্রয়াসকেও একট! বিশেষ স্থান দেন। তাঁদের 
মতে প্রপণ্তি মুক্তিলীভের অন্যতম উপাধ বটে তবে একমাত্র উপাঁয় নমন। অন্ত 
উপায়ে না হলে তখন এই উপায় অবলম্বন করতে হয়। তারা দৃষ্টান্ত তন, 
বানরছানা ও ভার মায়ের। বানরছানার যেমন প্রয়াস করতে হয়ঃ মাকে শক্ত 
করে আকড়ে ধরতে হয়, তেমনি জীবকেও প্রয়াস করতে হয়| 

এই বামান্থজ- সম্প্রদাঁর দক্ষিণাঁপথ থেকে ক্রমে উত্তরভারতে ছড়িয়ে পড়ে। 
হিন্দু ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্ততম প্রধান কেন্দ্র কাণীতে তাঁদের একটি 
বড়স্থান ছিল। এখানে এক জন শক্তিশালী মভাপুকষ এই সম্প্রদায়ে যৌগ 
দেন। তিনি গুরু রামানন্দ। বাঁমানন্দ রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরু রাঁঘবানন্দের 
কাছে দীক্ষা গ্রচ্ণ করেন। ১ 

গুরু রামানন্দের সময় নিষে পণ্ডিতদের মধো মতভেদ আঁছে। মেকলিফ 
সাহেবের মতে গুক রামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাঁগে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর, 
প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। কিন্তু অনেকেই এ মত স্বীকার করেন না। 
ডাঃ ভাগারকাঁরের মতে গুরু রামানন্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জ্মগ্রহণ করেন 
প্রয়াগের এক কনৌজীয়া ব্রাঙ্গণ-পরিবারে। » আঁচাধ্য ক্ষিতিমোহন সেন এ 
সম্পর্কে রামানুজ-দাস হরিবর কৃত ভক্তিমাল-হরিভক্তি-গ্রকাশিকাঁর মত উদ্ৰৃত 
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করেছেন। তাতে আছে, “রামানন্দ রামান্জজ থেকে পঞ্চম শিষ্ক 1 ১ আচার্য্য 
সেন অনুমান করেন, ১৪০০ খৃঃ থেকে ১৪৭০থুঃ পর্য্য্ত গুরু রামানন্দের সময় | 

সে যা হোঁক, বামানন্দ রামানজ সন্প্রদায়ে যোগ দিলেন সত্য, কিন্ত 
সম্প্রদায়ের অনেক সব গৌঁড়ামি তার বরদাস্ত হ'ল না। অনুমান হয় তাঁর 
গুরু ছিলেন বড়কলই দলতুক্ত। এরা গৌঁড়া। রামানন্দ সম্প্রদ্দায়ের 
অনেক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করতে লাগলেন । ফলে গুকর সঙ্গে তীর মতান্তর 
হ'ল এবং অচিরে গুরু-শিষ্বের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হযে গেল। রামানন্দ নিজেই 
সম্প্রদায় স্থাপন করলেন । ২ 

গুরু রামানন্দ তেনকলইদের মত বৈষ্বধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-অব্রাঙ্গণের 
ভেদ ঘুচালেন। তিনি বন্লেন, দীক্ষা নিয়ে যাঁর! বৈষ্ণব হবে তাঁরা সবাই 
সমান, তাদের মধ্যে ব্রাঙ্গণ-মব্রাঙ্ষণ উচু-নীচু কোনো ভেদ থাঁকবে না। 
কোনো রকম বাঁচবিচাৰ না কবে” সব বৈষ্ণব একত্র পউ ক্তি-ভোজন করতে 
পাঁরবে। কারণ, তিনি মনে করতেন, ভক্কেরা খন ভগবানেৰ আশ্রফ নেন 
তখন তীদের পূর্বপরি5য় সব ভার মধ্যে লীন হযে যাঁর়। ১ তখন তাদের 
একমাত্র পরিচয় তাঁরা ভক্ত, তারা বৈষ্ব। 

গুরু রামানন্দ ছিলেন অত্যন্ত উদ্ণারহদঘ মান্য তীর মধ্যে কোনে। 
রকম সক্ধীর্নত! ছিল না। জাঁতিধর্মনিবিশেষে সবাইকে তিনি দীক্ষা দিয়েছেন । 
তার প্রধান শি্কদের মধ্যে কযেক জন ছিলেন নিয়শ্রেণীর মানুষ । কবীর জৌলা', 
'রবিদীস মুচি, ধন] ভাঁঠ, সেনা নাঁপিত। 

মতবাদের দিক দিয়েও তাঁব এই উদাঁবতার পরিচয় পাঁওযা যায়। তিনি 
স্বয়ং বিশিষ্টাদ্বিতবাদ প্রচার কবেছেন। কিন্ধ তীর সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বৈত- 
বেদান্তের পূর্ণ সমাদর রয়েছে । ৩ গুরু রামানন্দ উদার ছিলেন কিন্ত বিপ্লবী 
ছিলেন না। নিজের শিল্তদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ তিনি স্বীকার করেন নি 
“বটে, কিন্তু তিনি বর্ণীশ্রম ব্যবস্থা মানতেন | ও 

মু্তিপূজার প্রতিও তীর কোঁনো আস্থা ছিল না মনে হয়। আচার্য্য 
ক্ষিতিমোহন সেন গ্রন্থ-সাহেবে উদ্ধৃত গুরু রামানন্দের একটা বাণীর কথ! উল্লেখ 
করেছেন তাঁর “ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারায়, । তাতে রামানন্দ 


১ ভারতীয় মধাযুগে সাধনার দ্বারা পৃঃ ৫০ । 
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ও ডাঃ ছিধেদী কৃত কবীর পৃঃ ৯৮। 


ভক্ত কবীর 


বলেছেন--“কেন আর ভাই মন্দিরে যাইতে আমায় ডাঁক, 
আমার হৃদয় মন্দিরেই তাঁর দেখা পাইয়াছি।” ১ তবে তিলেন প্রঃ 
বিরোধী ও ছিলেন না। 05 

গুরু রামানন্দ জীবে ব্রন্মে ভেদ এবং ব্রন্মের সগুণত্ব স্বীকার কস 
কিন্ত তাঁর শিগ্তদের মধ্যে অনেকে এসব মানতেন না । ২ গুরুর উদার শিক্ষণ 
এটি আর একটি নিদর্শন | 

গুরু বাঁমানন্দের শিক্ষা তাঁর সাধনার প্রধান কথা হল ভক্তি; মুক্তিলাভেব 
ভগবৎ-প্রাপ্টির একমাঁর উপায় ভক্তি । অনগ্তভাবে ভগবানের শরণাঁগতি, 
অৈতৃক প্রেম, বিনা সর্তে আঁয্পমর্পণ এই ভক্তির লক্ষণ । সাধনার ক্ষেত্রে 
এই থে ভক্তিকে মুগ্য করে তোল! এইটিই রাঁমনিন্দের প্রান দাঁন। * 
এই জন্যই বোঁধ হয় বলা হয়-- 

“ভক্তী দ্রাবিড় টপজী লাষে বাঁমানন্দ, 
গ্রগট কিয়া কবীরনে সপ্রদ্বীপ নরখণ্ড ॥% 

দ্রাবিডে উৎপত্তি হ'ল ভক্তিব, তাঁকে নিষে এলেন রামানন্দ আর কবীর 
তাঁকে সপ্রদ্ধীপ নবগণ্ড পৃথিবীতে গ্রচাঁন কবলেন। এর মাঁনে হ'ল, ভক্তকেই 
মুক্তিব উপায় বলে প্রথমে দাক্ষিণাত্যে প্রচার করা হয। বাঁমীনন্দ সেই 
মতটিকে প্রথমে উত্তর-ভাঁরতে প্রচাৰ কবলেন আর তার শিশ্য কবীর তাঁকে 
স্বর ছড়িমষে দিলেন। গুরু বাণানন্দ আর একটি বড় কাজ করেন। 
আঁলোঁধাবদের মত তিনিও জনসাধারণের ভাষায় তাঁর ভক্তিধর্ম গ্রচাঁব করেন। 

আঁচার্ধ্য বাঁমাজের উপাশ্য নারায়ণ, বিষুণ ও শ্রী। তবে পরবর্তী 
কালে রামাভজ সম্প্রদাষে বাঁমও উপাস্ত হন। গুরু বামানন্দের উপাস্য 
রাম। রাঁম যে নারাষণ, ভিনি থে বিষ্ণুর অবতার এ বিশ্বাস খুষ্টান্দেব প্রথম 
কয়েক শতকেই প্রচার লাঁভ করেছিল। * তবে রামের উপাসনা একাদশ 
শতাঙ্ধীতে প্রচলিত হয বলেমনে হয়। ? 

আঁমরা দেখেছি, গুরু রামানন্দের উপাশ্ত ছিলেন রাঁম। তিনি দীক্ষা 
শিতেন রামমন্ত্রে। যে-ভক্তি গুরু রামানন্দের প্রধান দান তা এই রামের 


৮৫ 


১ ভারতীয় মধাযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৫২। 
২ ডাঃ ছিবেদী কৃত কবীর পৃঃ ৯৮। 
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২৬ ভক্ত কবীর 


করেছেন। তীতেওরু রামানন্দের "আগেও রামকে উত্তর ভারতে বিষ্ণুর অবতার 
সেন অনুমান 'ঠ। কিন্ধ তাকে পরাত্পর পরবহ্ম বলে গণ্য করা হত না। রাম 

সে *।তীত পরত্রন্ধ এ কথা গুরু রামানন্দই প্রচার করলেন উত্তর ভারতে । 
সম্প্রাদধ্য ক্ষিতিমোহন দেন বলেন, “রামানন্দ ষদিও গ্রচলিত রাঁম নাঁম ব্যবহার 
৬রিয়াছেন তবু তার ঈশ্বর এক) প্রেম, নিরঞ্জন । তিনি নিগুণ ভরহ্ষ 
নহেন) তিনি মনের মাুষ প্রেমের বদ্ধু 1৮ 

গুরু রামানন্দের প্রধান শিশ্বদের অন্কতম কবীরদাস। তিনি গুরুর কাছ 
থেকে পেলেন এই রামমন্ত্রে দীক্ষা । কবীরদাঁসের জীবনের নাঁনা ঘটন। নিয়ে 
যেমন নাঁন। গল্প প্রচলিত হয়েছে তেমনি তাঁর দীক্ষা সম্বন্ধেও একটি গল্প আঁছে। 

ক্বীরদাস ছেলেবেলা থেকেই কেমন উদাসীন প্রকৃতির মানুষ । সংসারের 
কাজকে তার মন বলে না। কাঁণতে নানা অন্প্রদাষের বনু সাধুর বাঁস। 
ববীরদাস এইসব সীধু-সন্তদের সঙ্গ করে বেড়ীন। হি'?ু সাধুদের সঙ্গ ক্রাব 
ফলে হিন্দু ধর্মেব প্রতি তীব মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয। তিনি হিন্দুপে 
দীক্ষা নেবেন বলে সঙ্ল্প করেন। কিন্ত কে দেবে তীকে দীক্ষা? মুসলমান 
জোলাঁর ছেলেকে বোঁন্‌ হিন্দুগুরু দীক্ষা ছেবেন? কবীব্দাস ভেবে আকুল 
হলেন। গুরু রামানন্দের তখন খুব নাম। তার উদারতার বথা সবার 
মুখেমুখে । কবীরদাঁন স্থির করলেন গুরু বামানন্দের কাছ থেকেই দীঙ্গা 
নেবেন। কিন্তু সবাসরি গুরুর কাঁছে যেতে ভরসা পেলেন শী। ষতই 
উদর হোন না কেন গুরুজী, মুসলমানের ছেলেকে দীক্ষা দেবেন এ কথা 
ভাবতেও সাহস করলেন না কবীরদাঁস । অথচ দ'ক্ষা নেবার জন্য তার 
প্রাণ ছটফট করছে । দীক্ষা তীকে নিতেই ভবে, যেমন করেই ভোঁক না 
কেন। নৈলে তিনি বচবেন না। কিন্তু উপায় কি? অনেক ভেবে-চিন্তে 
কবীরদাঁস এক উপায় স্থির করলেন। কৌশলে নিতে হবে দীন্ম1। 

রাঁতের শেষে যখন ভোরের আলো শিউরে উঠে পৃৰ আকাশে তখন 
গুরু রামানন্দ যাঁন গঙ্গাঙ্সানে। কবীরদাস গিয়ে তার ম্নানের ঘাঁটে সিঁড়ির 
উপর পড়ে রইলেন জন্ধকারে। গুরু রামানন্দ প্রতিদিনকার মত নিশ্চিন্ত 
মনে জলে নাবছিলেন, হঠাৎ অন্ধকারে কিসের উপর পা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে 
তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অত্যন্ত ইষ্টনাম- রাম রাম কাঁম, এ কাঁর গায়ে পা 
দিলাম গো, আহা বেচার। ! 

হাত জোঁড় করে উঠে দাড়ালেন ক্বীরদাস। তীর মনক্কামন। পূর্ণ হ'ল। 


ভক্ত কবীর ২৯ 


তিনি পেলেন দীক্ষা । গুরুজীর পায়ের কাঁছে মাথা রেখে বললেন--প্রসু, 
আঁমি আপনার অধম সেবক আপনি আমার গুরু। আজ আমাকে আপনি 
কৃপা করে দীক্ষা দিলেন। 

বিশ্মিত হ'লেন গুরু। বললেন, সে কি বাপু! কবীরদাঁদ বললেন, 
গুরুজী, আমার অনেক দিনের সা” আপনর কাছে দীন্ষ! নেব। কিন্তু 
মুদলমানের ছেলে আমি। আমাকে আপনি দীক্ষা দেবেন এতটা! আশা 
করতে সাহস হ'ল না । তাঁই আপনার ক্সানের ঘাটে সিডির উপর পড়ে 
ছিলাম। মনে আশ! ছিল অন্ধকারে আমার গাঁয়ে পা ঠেকলেই আপনার 
মুখ দিয়ে ইষ্টনাঁদ বেরিয়ে আনবে আর তা হলেই আমার আশা পূর্ব হবে। 
আপনার পাঁদম্পর্শে আজ আমি ধন্য হরেছি। পেরেছি দীক্ষা । সব শুনে 
পরম প্রীত হলেন গুন ।  কবীরদাসকে শিষ্ক বলে স্বীকার করলেন। 
পিতেরা অনেকেই কিন্ত এই গল্প বিশ্বাস করেন না। আচার্য ক্ষিতিমোহন 
সেন বলেন £ “এ সব বাজে কথা । কারণ, রামানন্দ আচার মানিয়া 
চলেন নাই বণিষা তাঁর নূতন পন্থের আরন্ত। তীর বহু শিশ্ই সম|জবিধি 
অন্রসাঁরে বর্জশীর 1” 

ও$ বাদানন্দের উদ|র শিক্ষার গুণে তা শিশ্দেব অনেকের মধ্যেই 
ধর্ম অন্বন্ধে একটি বিশেষ "উদারতা দেখা যার । অন্য ধর্ম-সন্প্রদায়ের 
প্রতি তাদের কোনো খিদ্বেধ ছিল না। অন্ত সম্প্রদায়ের এমন কি 
ভিন্ন ধর্মের সাঁধু-সন্তদের সঙ্গেও তাঁরা অবাধে মেলামেশা করতেন, আলাঁপ- 
আলোচনা করতেন, আঁবশ্তক মত উপদেশ গ্রহণ করতেন তাদের কাছ 
থেকে। এবিষয়ে গুরু রামানন্দ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে তার শিষ্তদের বিশেষ 
সহায়তা করেছেন। তিনি ছিলেন উত্কুষ্ট পরিব্রাজক । তার প্রধান বার ২ 
জন শিম্কে নিয়ে ভিনি তার্গে তীর্থে ভ্রমণ করতেন, সাধুসঙ্গ করতেন, 
মাঁয়াবাঁদী, ছৈন ও বৌদ্ধদের সঙ্গে শাস্ত্রার্থ করতেন এবং জাতিবর্ণ-নিবিশেষে 
সবাইকে মন্ত্র দিতেন। ৩ 


০ 


১ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬৪, ৬৫। 

২ €1ঃ ভাগডারকারের মঙে গুরু রামানন্দের প্রধান শিবু ১৩ জন। তার মধ্যে একজন নারী, 
নাম পদ্মাবতী । গুরু ১২ জন পুক্ষ শিষ্তকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে ফেতেন। তাদের নাম-- 
অনগানন্দ, সুরসরানন্দ, সুখানন্দ, নরহরীয়ানন্দ, যোগানন্দ, পীপা, কবীর, তারানন্দ, সেনা, ধনা। 
গালবানদ্দ ও রাইদাস। 
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৩০ ভক্ত কবীর 


ক্বীরদাঁদ যে জোলাদের মধ্যে জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন 

ধর্ম সম্বন্ধে তীদ্দের বিশেধ কোনে গৌঁড়ামি ছিল না। তা ছাড়া, ছেলেবেল৷ 
থেকেই নাঁনা সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তদের সঙ্গ করার ফলে কবীরদাসের 
মন সম্পূর্ণ অনাশ্প্রদায়িক হয়ে গিয়েছিল। এর উপর, তিনি পেলেন গুরু 
রামানন্দের উদার শিক্ষা ও মহৎ সান্নিধ্য। ফলে সকল রকমের গোঁড়ামি ও 
সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী তিনি অতিক্রম করে গেলেন। 

এই জন্য, এক দিকে যেমন হিন্দু মুসলমান উভয সম্প্রদায়ের লোকই তাকে 
অনাাদী ধর্মহীন পাষণ্ড বলে গালাগাল দিত, তেমনি অন্য দিকে আবার 
উভয় সম্প্রদাযের লোকই তাকে আগন ধলে দাবি করত। কবাপদাসের 
জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নিষে হিন্দুরা যেমন নানা কাহিনা ব্চনা 
করেছেন, তেমনি করেছেন মুসলমানের! । 

কবীরদাসের গুরু সম্বন্ধেও ধিন্ু সুসণমানের মত ভিন্ন। হিশ্ুবা বলেন, 
কবীরদাস গুরু রাঁমামন্দের শিষ্ত আর মুসলমানেরা দাখি কবেন সেক 
তক্কিসাঁহেব ছিলেন তার পীর 1১ কোনে। কোনে পণ্ডিত উভয মতেখ সামগ্রস্থয 
করেন এই ভাবে। তার। বলেন, সম্ভবত যৌবনে কৰারদাসের উপর প্রভাব 
পড়েছিল গুরু রামানন্দের তার পরে তিনি সেখ তক্কি সাহেবের কাছ 
থেকেও উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। ২ কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত শুক 
রামানন্দকেই কখীরদাসের গুরু বলে স্বীকার করেন। আর শ্বযং ক্বীবদমের 
পদদেই এ কথার ম্প& শ্বাকৃতি রযেছে। হিন্দু ও মুদলমাঁন ধর্মে অসার 
বাহাচারসর্ধব্ধতা, জ্ঞানমারগাদের শুক তর্কজাল, ঘোগগন্থাদের গোড়া 
সাম্প্রদায়িকতা, বিভিন্ন ধর্মের নানা পরম্পরধিবধোঁধী মতবাদ যখন কবীরদাসেব 
সহজেই ভগব্দ্খিখ্ব।সী চিত্তকে ছুঃখে ছন্দে অভিভূত করে দিচ্ছিল, বখন গথ 
না পেয়ে তার ভগবদ্মুখী হৃদয় যাতনায় ছটফট করছিল তখনই এলেন গুক 
রামানন্দ । “ধার বলছে £ রামানন্দকে যেই গুক গেলাম অমনি স্দ্‌গুরুর 
গ্রতাপে সকল ছুঃখ দ্বন্দ মিটে গেল, মিদে গেল সব দ্বিধা 1৮ ৩ 

তবে গুরু রীমানন্দের মত উদ্রার গুরুর শিগ্ভ এবং স্বয়ং শ্বভাব-উদার 
কবীরদীসের পক্ষে সেখ তক সাহেবের কাছ থেকেও উপদেশ গ্রহণ করা খুবই 


সপ পি পপ পা 


১1০০1 9150 1815 ৮০0110915৮৮, ও, 
২ এ পৃঃ ৩৮। 
৩ ডঃ দ্বিবেদী কৃত কবীর পৃঃ ১৪১। 





ভক্ত কবীর ৩১ 


সম্ভবপর । বস্ততঃ, কবীরদাস যে রকম উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তাতে 
তিনি যে বন্থু সাধুসন্তের কাঁছ থেকে উপদেশ পেয়েছিলেন তা! অন্ুমান করতে 
পারা যাঁয়। এটি নিন্দার কথা নয, গৌরবেরই কথা । মহৎ ধারা তারা 
ধার কাছ থেকে সামান্য কিছুও শিক্ষা করেন তাঁকেই গুরু বলে স্বীকার 
করেন। ভাঁগবতের একটি উপাঁৎ্ণখাোনে আছে গুরু অসংখ্য । এমন কি 
বেশ্া, ইযুকার, মৌমাছি এদেবও গুরু বলে ধর। হয়েছে । কবীরদাসের 
জীবনেও আমর| এমনি মহত্বের পরিচয় পাই। কথায় আছে, “গুরু মিলে 
লাখ লাখ শিষ্য না মিলে এক।” ক্বীরদাস ছিলেন এমনি দুললভ শিষ্য । 
অধশ্ঠ, গুরু রাঁমানন্দও ছিলেন ছূর্লভ গুরু । উপধুক্ত গুরুর উপধুক্ত শিল্ত। 
আচ্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, “তিনি রাঁমীনন্দের কাছে নব চেতনা লাভ 
করিলেন ; তার কাছে ধর্ম সাধনা গ্রহণ করিলেন , জাতিভেদ, পৌন্তলিকতা, 
ভার্থরত, মালা, তিলক প্রভৃতি কিছুবই ধার ধাবিলেন না। সকল কুসংস্কারের 
মূলে তিনি গ্রচণ্ড আঘাত করিলেন” » 


১ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ৬৪, ৬৫। 


চু 


€ ৩০ 

কবীরদাঁস যে সব ধর্মসম্প্রদায় তথা সাঁধু-সন্ত এবং অন্ঠান্ত ব্যক্তির নিকট 
সংশ্রবে এসেছিলেন, ভার রচনায় তাদের উল্লেখ পাওয়া যাঁয় নানা তাবে। 
হিন্দু-মুসলমান ছাড়াও নাথ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে তার 
পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। সাধু, সন্ত, যোগী, গোরথ ( গোরক্ষনাথ ১, পাড়ে, অবধৃত, 
পণ্ডিত, মোল্লা, কাজি এদের সম্বোধন করে তিনি পদ রচনা! করেছেন, এদের 
উল্লেখ করেছেন বহু পদে। 

ডাঃ হাজারীগ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন,১ এই ধরণের এক এক সম্বোধনের এক 
এক বিশেষ প্রয়োজন বা অর্থ আছে। কর্ীরদাঁস যে পদে নিঙ্জেকে অথবা 
সম্ভ বা সাঁধুকে সম্বোধন করেছেন, সেই পদ্দে নিজের মত গ্রকাশ করেছেন । 
তাঁর মত যারা মানত তাদের তিনি সন্ত বা সাধু বলতেন । আর যেপদ তিনি 
পাড়ে, অবধূ “জোগিয়া”, মোল্লা বা এমনি কাউকে সম্বোধন কবে রচনা 
করেছেন, তাতেই উক্ত ব্যক্তির ভাঁষাষ তারই যুক্তির অনুসরণ বে তাব মত 
থণ্ডন করেছেন। এক থেকে সহজেই অনুমান করা যাষ যে, কবারদাঁস এই 
সব লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পবিচিত ছিলেন । 

কবীরদাঁস যে জোলা-পরিবারে জন্মেছিলেন বা মাঘ হয়েছিলেন ভারা 
মুসলমান .হওরার আগে ছিলেন নাথপন্থী। নাথ-ধমের প্রধান সাধন! 
যোগ। যোগ অতি প্রাচীন কাল থেকে ভাবতে প্রচলিত ছিল। কোনে! 
কোনে। পঙ্ডিতের মতে “আধ্যদের ভারতে আসবার পূর্বে প্রাচীন 
অনাধ্য ভারতীয়দের মধ্যে যোগ প্রচলিত ছিল । মহেন-জো-দারো ও 
হারাপ্পার প্রত্বতাস্তিক গবেষণা থেকে তা প্রমাণ হয়েছে” ২ ভারতেব সব কটি 
প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি বধ্রাগত শুফী-সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
যোগমত গ্রচলিত হয় এবং সম্ভবতঃ মূল এক হওযাঁয় সম্প্রদায়ভেদেও এই 
মতের এঁক্য লঙ্গ্য করা যাঁয়। 

যৌগের আছে বিভিন্ন প্রকীরভেদ। তবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বে 
যোগটি সাধারণ ভাবে গ্রচলিত, তা৷ হঠযৌগ । এই হঠযোগই নাথপন্থীদের 
গ্রধান সাধনা । হঠযোগকে সাধারণতঃ রাজ যোগেরই অঙ্গ বলে গণ্য করা 





১ কবীর পৃঃ ২২ 
২ ডাঃ শহীদুলাহ রচিত প্রাচীন বাংলা লেখকগণ, শনিবারের চি, ফাঁজুণ, ১৩৫৪ 


ভক্ত কবীর ৩৩ 


হয়। অবশ্থি, গৌড়া হঠযোগীরা এ কথ! শ্বীকার করেন না। তাদের 
মতে হঠযোৌগ ব্বতগ্র। মনে হয়, গোঁড়া হঠযোৌগের উদ্দেশ্ট ছিল 
কায়াসাধন অর্থাৎ শরীর ও মনের বিশুদ্ধি। পরে নাথপন্থীরা কায়াসাধনের 
দ্বারাই মুক্তি হয় মনে করতে লাগলেন। * নাথপন্থীদের মতে মীননাথের 
শিল্প গোরথনাথ হঠযোগকে স্থু 1তিঠিত করেন। 

শান্তগ্রন্থে সাধারণতঃ প্রাণ-নিরোধ-প্রধ।ন সাঁধনাকে হঠযৌগ বলা হয়।২ 
বাচম্পতি-অভিধানের মতে হঠযোৌগ হ'ল প্রীাণায়ামাদি-ক্রিয়াভ্যাসজাত 
পরমাত্স-সাক্ষাৎথকাররূপ টিত্ববৃত্তিনিরোধ। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম 
ইত্যাদির দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হ'লে সমাধি হয়। এইটি হঠযোগের 
চরমীবস্থা । এই অবস্থায়ই পরমাত্ম-সাক্ষাৎ্কীর ঘটে । হঠযোগীরা অবশ্য 
হঠযৌগের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন অন্য রকম। নাথপন্থীদের গ্রন্থ “পিদ্ধসিদ্ধান্ত 
পদ্ধতি” বলেন-- 


তকারঃ কথিতঃ হুষ্য্টকারশ্চন্দ্র উচ্যতে। 
শর্য্যাচন্দ্রমসোর্েগাৎৎ হঠযোঁগ নিগগ্চতে ॥ 


ু্ধ্যকে হ বলা হয, চন্ত্রকে ঠ বলা হয়। ক্ধ্য আর চন্দ্রের যৌগকেই হঠযোগ 
ঝল| হয। এর দু'রকম ব্যাখ্যা আছে। এক-নুর্্য অর্থ প্রাণবারু আর চন্দ্র 
অপানবাযূ। এই দুধের যোগ অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ু নিরোধের 
নামই হঠযোগ। ছুহস্রধ্য অর্থ ইড়া নাড়ী আর চক্র পিঙ্গলা। এই 
উভয়কে রুদ্ধ করে স্ুযুঘ্না নাড়ী দিয়ে প্রাণবাযুকে সঞ্চারিত করার নাঁম 
হঠযোগ ।২ 

যোগসাধন। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। সাধন|য় খানিকটা অগ্রসর হলেই যোগীর 
অণিমা লঘিম। প্রভৃতি সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতাঁলাঁভ হয়। 

হঠযোগ সাধনা গুরুগম্য। এই জন্ত হঠযোগীর্দের কাছে গুরুর স্থান 
সর্বোচ্চ। তাই নীথপন্থাদের কাছেও গুরুর বাড়া কেউ নেই। যোগের আঁছে 
পরিভীষ।। ধাঁরাই যোগ সম্বন্ধে কিছু বলেছেন তীরাই সাধারণতঃ 
পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে এহ পরিভাষা সকল সম্প্রদাষেই 
প্রায় একরূপ। কাজেই এই পরিভাঁধার সঙ্গে একবার পরিচয় হযে গেলে যে- 





১ কবীর পৃঃ ৪৭ 
২ ডাঃ হাজারীপ্রসাদ ছ্বিবেদীকৃত নাথস্প্রদায় পৃঃ ১২৩ 
নে 


৩৪ ভল্তু কবীর 


কোনো সম্প্রদায়ের যৌগের কথ! মোটামুটি বুঝার পক্ষে আর কোনো অস্থবিধা 
থাকে না। 

মুসলমান হয়ে যাবার পরও বেশ কিছুকাল জোলাদের মধ্যে নাথধর্মের 
প্রভার পুরোমাত্রীয় ছিল এবং জোলাদের বখন এ রকম 'মবস্থা তখনই 
কবিরদাঁসের আবির্ভাব হয়,» এ কথা আমরা আগেই বলেছি। কাঁজেই দেখ 
যায়, কবীরদান যোগমতের পরিবেশের মধ্যে মান্য হয়েছিলেন । তিনি স্বয়ং 
অবশ্যি এই মতের উপ1সক ছিলেন না। তবে পরিবেশের গ্রভাব যে তার 
উপর যথেষ্ঠই পড়েছিল, এ বিষে কোনে! সন্দেহ নেই। তাঁর ভাষা, তার 


যুক্তি, তাঁর তর্কশৈলী এই সবের উপর যোগমতের প্রভাব স্পষ্ট । ১ 
জোলাদের কথা বলাঁর সময পরৌক্ষভ।বে যোগীদের কথা খানিকটা বল! 


হয়েছে । এখানে আমরা এদের কথা আর একটু বিশদভাবে আলোঁচিন। 
করতে চাই। তার কারণ, কণীরদাসেব উপর থে সব সাধুসন্তের বিশেষ গ্রভাব 
পড়েছিল, তাদের গ্রাধাণতঃ দুহ শ্রেণীতে ভাগ করা যাঁষ,এক--যোগী, ছুই-- 
ভক্ত । ক্বীরদাস মানুষ হযেহিলেন ঘোগমতের পরিবেশের মধ্যে আৰ স্বযং 
ছিলেন ভক্ত । কাজেই তাকে জানতে হলে আগে এদের পরিচব লওয়া দবকার। 

যোগীর প্রধ্ঠন বৈশিষ্ট্য তাঁব আত্মবিশ্বাস। তার একান্ত নির্ভর নিজের 
উপর, নিজের উপরই তার যত ভরসা । তিনি কঠোর জ্ঞানমার্গা, নৃতি-অকর 
ক্ষুরধার পথে তিনি চলেন পিগুকেই মনে কবেন ব্রহ্গাণ্ড। দৃঢ় নিঃশস্কতা 
এবং এক বেপরৌষা ভাব: যোগীর মধ্যে বিশেষ ভাঁবে লক্ষ্য করা যায়। কেন 
না, যোগের প্রথম কথাই হ'ল “নির্মমতা” আর “অমায়িকতা” | প্রেম যোগীর 
কাছে দুর্বলতা! মাত্র। নিজেব জ্ঞানের এবং সাধনার গর্ব তার খুবই। 
জাতিভেদ তিনি মানেন না। তাঁর কাছে মানুষই সকলের বড়। কিন্ক যে 
সব মানস যোগপন্থী নয়, তাঁদের চেয়ে যৌগপন্থীদের তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন। 

যৌগের প্রথম সোপান ইক্জিয়-সংযম, নিরাসক্তি ও কামনাহীনতা, স্ুখে- 
দুঃখে সমভাঁব ১ রাঁগ-ভয়-ক্রোধ্হীন্তা ও নির্ভীকতা। যৌগের পথ কঠিন 
সাধনার পথ। এই পথে ভাঁবালুতা অচল, চোঁখের জল ভীরুতাঁর পরিচায়ক । 
যোগমতে মুক্তি"ছুলভ, কঠোর সাধনার ধন। 

বোঁগের পথ প্রধানতঃ গৃহত্যাগী সন্গ্যাসীদের পথ। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে 
এ পথে চলা সম্ভবপর নয়। কিন্ত সাধারণ লোকের মধ্যে যোগীদের খুব 


৬ 


তক্ত কবীর ৩৫ 


প্রভাব ছিল। তাঁরা 'যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তাঁদের ভয় করত, 
শ্রদ্ধা ভক্তি করত, তাদের মতের .মাহাআয শ্বীকার করত; কিন্ত তাঁদের প্রদগিত 
পথে চলতে পারত না। যোগীরা যখন বলতেন, যোগসাঁধন ছাঁড়। মুক্তির 
আর কোনো উপায় নেই, তখন সে কথাকে তার! ফ্রবসত্য বলে মনে করত 
আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মন ভয়ে-দিরাশায় অভিভূত হয়ে পড়ত। যৌগসাধন। 
ঘখন তাদের পক্ষে সম্ভবপর নম্ব, তখন শারা মুক্তির আর কোনো উপায়ই 
দেখতে পেত ন।। যোগ সাধারণের অন্তরে একটা শুষ্কতা, একট! নিরাশার ভাঁব 
এনে দিল। এই অবস্থায় অফুরন্ত আশার বাণী নিয়ে এলেন ভক্ত। বললেন, 
ভয় নেই--কোনো৷ ভয় নেই। মুক্তি তো তোমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। 
তার জন্ত কোনো রকম কৃচ্ছতা সাধনেরও দরকার নেহ। শুধু মনে-প্রাণে 
ভগবানের নাম কর। ব্যন্তা হঃলেই মুক্তি। কৃষ্ণের চেয়ে কৃষ্চনাম বড়, 
রামের চেয়ে বড় রামনাম। নামই সাধন, নামেই গরিদ্ধি। কলিধুগ সকল 
সুগের সেরা । এ ঘুগে মুক্তি হয়েছে এত সহজ। ভক্ত গৃহস্থকে করে তুললেন 
পুরো আশাখাদা। 

ভক্তিধম প্রেমের ধম। তাই ভক্তির প্রভাবে সাধারণের জীবন হয়ে উঠল 
সরশ, আশাষ আনন্দে ভরপুব। 

ভক্ত চলেন ঘোগীর উপ্টে। পথে ।' ভক্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার 
ভগবদ্বিশ্বাস,় ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতা । ভগবানের পানে 
তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেন। তার আশা-ভরসা» বলবুদ্ধি সবই 
ভগবান। ভক্তের পথ প্রেসের পথ। যুক্তি-তর্কের তিনি ধার ধারেন না। 
নিজেব বলতে কিছুই তার নেই, সবই ভগবানের। কাজেই তার কোনো 
অহংধারও নেহ--জ্ঞানের নত, কমের নয, কিছুরহ নয। ৰরং তিনি নিজেকে 
আতিশয় অজ্ঞান মনে করেন আর বিশ্বাস করেন তার দুর্বলতার জন্তই ভগবান 
তাকে কপা করবেন। ইন্দ্রির-নিগ্রহের জন্ত তিনি মাথা ঘামান না) এ ক্ষেত্রেও 
তার কোনে! অহংকার নেই। তার ইন্দ্রিয়গুলিও ভগবদূসেবাতেই নিযুক্ত । 
কাজেই তাদের নিগ্রহ নিশ্রয়োজন । 

ভক্ত বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ সবই মানেন অথচ শ্রেষ্ঠ বর্ণে জন্মালেও নিজেকে 
তৃণের চেয়েও নীচ মনে করেন। এই বিনয় ভক্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ভক্ত 
নিজেকে অতি দীনহীন পাপী মনে করেন আর তীর জন্য কেদে-কেদে 
ভগবানকে ডাকেন। বিশ্বাস করেন, চোখের জলে তাঁর সব মলিনতা ধুম 


১৬ ভক্ত কবীর 


যাবে আর অন্তর্যাদী ভগবান তার এই অঙ্কতাঁপের কথা জেনে তাকে কৃপা 
করবেন, দেবেন মুক্তি 1 * 

ভক্তের কাছে জগৎ ভগবানের লীলা-স্থল। তার সাধনা ভাবহিভোর 
প্রেমের সাধন! । 

জনসাধারণের তথা ববীরদাসের উপরে উপরে-লিখিত যোগী ও 
ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পড়ে। কবিরদাঁস ভক্ত ছিলেন। কিন্ত 
সাধারণ ভক্তের মত ভাঁববিহ্বল মানুষ তিনি ছিলেন না। সংসারী 
জীবের ছুঃখ-ছুর্গতি দেখলেই তাঁব চোখে জল আসত না। তিনি বরং 
তাদের কড়া কথা বলে ধমকে দ্িতেন। কবীরদাঁসেব চরিত্রের এই কঠোর 
দিকটা] গড়ে ওঠে যোগীদের প্রভাবে। তান হযে উঠেন “অকৃখড়? $। 
যেখানে কোনো রকম অলসতা, আরামপ্রিফতা, কোনো রকম দুর্বলতা 
দেখেছেন, সেখানেই তিনি খজাহস্ত হয়েছেন, ত।ব থাণী হযেছে ক্ষুবধার। 

সাধারণ ভক্তের মত কবীরদাস মুক্তিকে সহজলভ্য মনে কবতেন না। 
তাঁর মতে মুক্তিসাঁধন! অত্যন্ত কঠিন। এতে অলসতা, আরাম বা দযাঁর কোনো 
স্থান নাই। 'মুরত, আর “নিবত”-এর শুষ্ক কঠোৌব উপদেশ তিনি দিষেছেন 
মুক্তির জন্থ। এখানেও কবীরদীসের উপর যোগীদেব প্রভাব লক্ষ্য কর! যায। 

তবে কবীরদীসের উপর যোগীদেব প্রভাব যথেষ্ট পড়লেও তিনি যোঁগমার্গেব 
অনুসরণ করেন নি বা যোঁগীদেব দুর্বলতা সম্বন্ধেও অজ্ঞ ছিলেন না। যোৌগমার্গ 
সঙ্ন্ধে তার জ্ঞান ছিল অতি গভীব। তিনি এর খুটিনাটি বিষষ সম্বন্ধেও 
ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁই যোগীদের কোঁনো-কিছুই তাব কাছে লুকোনো 
ছিল নাঁ। ভক্তদেব দৌঁষ-ত্রুট-ছুর্বপতাঁকে তিনি যেমন আঘাত করেছেন, 
তেমনি আঁঘাঁত হেনেছেন যোগীদের দৌফক্রটি-দুর্বলতার উপর । যোগীকে 
তিনি তুৃতীত্র ব্যঙ্গের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করেছেন, তারই অস্ত্রে তাকে ঘায়েল 


»* আলোচা প্রসঙ্গের উপাদান প্রধানতঃ ডাঃ হাজারী প্রসাদ ,দ্বিবেদীজীর কবীর গ্রন্থ থেকে 
সংগৃহীত 

& 'মকৃথড়' ক্ষথাট। হিন্দী । কথাটির বাঙ্গল। প্রতিশব্ষ নেই। হিন্দীতে অক্খড় বলতে 
বুঝায় সেই মানুষকে যে তার নিগের সুচিস্তিত মত সম্বন্ধে অত্যন্ত দৃঢ়, কিছুতেই ভার থেকে 
একটুও বিচলিত হয় না। যে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। ও বেপরোয়া, যে কারুর কোনে! তোয়াক্কা রাখে 
মী, যা সত বলে মনে করে স্পষ্ট ভাষায় তাঁ বলে দেয়, আর কোথাও কোনো মিথ্যাচার দেখলে 
কঠিন ভাবে ফরে আঘাত। 
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করেছেন। কানে কুগুল, হাতে নারকেল-মালী; গলায় ঝুগাঁন ছোট শি 
আর পরনে গেরুয়া কাপড় ষোগীর এই সব বাইরের বেশভৃষা থাকলেই 
সত্যিকারের যোগী হওয়া যায় না । অনেক ভগ যোগী বাইরের বেশভৃষ1 ধারণ 
করত কিন্তু অন্তরে একেবারেই যোগী ছিল না। কবীরদাস এদের খুব 
কশাঘাত করেছেন। তিনি মনে ₹ তেন সত্যিকারের যোগী যে, সে বাইরের 
বেশভূষার ধার ধারে না, যোগীর চিন্ধ মুদ্রা নাদ, বিভূতি সে মনেই ধারণ 
করে, মনেই করে আসন, করে জপ-তপ, তাঁর সাধন! মনের জিনিষ ১ 

যোগীদের ভারী অহংকার । তাঁরা যোগপন্থী ছাড়া অন্যদের নিতান্ত কপার 
পাত্র মনে করেন। কবীরদাঁপ তীদের এই অহংকার চূর্ণ করেছেন তাঁদেরই 
যুক্তি দিষে তীদের কাবু করে। ঘোগীদের সাধনার চরম লক্ষ্য উদ্মুনী সমাধি » 
সেখানে অক্ষর-পুরুষের সাক্ষাৎ পাঁওয়। যাঁয়। খুব ভাল.কথা। কিন্ত সমাধি 
যখন ভঙ্গ হয় তখন কি? তখন ত আবার সেই ভব-বন্ধন। এর উত্তর 
যোগীরা কি দেবেন? 

কবীরদাসের পদে বাঁর বার এসেছে “অবধূর” কথা। ভারতীয় কয়েকটি 
উপাঁসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অবধৃত বলতে বুঝায় সিদ্ধ তপন্বীকে। বর্ণাশ্রম 
অতিক্রম করে যে পুরুষ আত্মাতেই অবস্থান করেন, সেই অতিবর্ধাশ্রমী 
যোগীকে বলে অবধুত।২ তান্ত্রিকদের মতে অবধৃত চার রকমের--শৈবাঁবধৃত, 
ব্মাবধূত, হংসাবধূত, তক্তাবধৃত। ভক্তাবধৃত আবার ছু*রকমের--পূর্ণ 
ভক্তাবধৃত, একে বলে পরমহংস আর অপূর্ণ ভক্তাবধূত, এঁকে বলে পরিব্রাজক । 
সংসারাসক্তিশৃন্য বর্ণীশ্রমচিহ্নহীন গৃহস্থকেও অবধৃত বলে। ৩ 

কবীরদাসের “অবধূ” কিন্ত এদের কেউ নয়। তাঁর অবধূ গোরখপন্থী সিদ্ধ 
যোগী; কোনো কোনো স্থলে তিনি পরিক্ষার গোরখনাথকেই অবধূ রলেছেন।ঃ 
অবধূ সিদ্ধযোগী। সাধারণ যোগী থেকে তিনি স্বতন্ত্র । কবীরদাঁসও তাই মনে 
করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই অবধূ আর যোগী 
আঁলাঁদা বলে উল্লেখ করেছেন। « কবীরদাসের অবধূ আদর্শ যোগী। তার 
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একটি পদে এর যে বর্ণনা পাওয়া ধাঁয়, তাঁতে এই কথাই মনে হয। ১ তিনি 
বলেছেন, “অবধূ যোগী জগৎ থেকে আলাদা । ইনি যোগীর চিগ্ন মুদ্রা, স্রতি, 
নিরতি আর শৃঙ্গ ধারণ করেন, নাঁদেব দ্বার! ধারাকে খণ্ডন করেন না, গগন- 
মগ্ডলে এঁর রাস, ছুনিয়ার দিকে ইনি তাকানও না। চৈতন্তের চৌকীর উপর 
ইনি বসে আছেন। আকাশে উঠেও ইনি আসন ছাড়েন না, আর পাঁন 
করতে থাকেন মধুর মহাঁরস। যদিও প্রকটরূপে ইনি কাথা জড়িয়ে থাকেন তবু 
নিজের হৃদয়ের দর্পণে সব কিছু দেখতে থাকেন, নিশ্চল নাঁকে একুশ হাজাব 
ছু'শ তাগাতে গিঠ দেন। ইনি ত্রন্ধাগ্িতে আহুতি দেন নিঞ্জ কাঁষা, আঁর জেগে 
থাকেন ত্রিকুটা-সঙ্গমে | কবীব বল্ছে, এই যোগেশ্বর সহজ এবং শৃন্তের 
ধ্যানে মগ্ন থাকেন ।+ 

এ রকম আদর্শ যোগীকেই কবীরদাস গুরু করতেও গ্রস্ত তিনি 
বলেছেন ২--ভাঁই অবধূ, যে যোগী আমাৰ এই কথাটাঁব একটা মীমাংস। 
করে দিতে পারবেন তিনি আমার গুক £--এক গাছ দাড়িয়ে আছে; 
কিন্তু তার শিকড় নেই ; তাতে ফুল ছাড়াই ফল হয়েছে; তাঁব ডাল-পালা-পাঁতা 
কিছুই নেই, তবু সে আট দিকের আকাঁশ টেকে রেখেছে । এই গাঁছের উপব 
আছে এক পাখী, তাঁর পা নেই তবু নাচছে, হাত নেই তবু তাল দিচ্ছে, জিহ্বা 
নেই তবু গাঁন করছে। এই গায়কের কোন রূপ-বেখা নেই। তবে সদগুরু 
হ'লে একে “দেখিয়ে দিতে পারেন। এই পাখী খুঁজছে মাছে পথ। কবীর 
বিচার করে বলছে পুরুষোত্বম ভগবান অপরংপার | বলিহাবি যাই তার এই 
মুস্তির! 

এর থেকে বোঁঝা যায়, সত্যিকারের সিদ্ধ যোগী ধাবা তীদেরই এভাঁব 
পড়েছিন ক্বীরদাসের উপর । যোগমার্গের যা উত্তম, তাই তিনি গ্রহণ 
করেছিলেন। 

কবীরদাসের সময় যোগী ছাড়া অন্তান্য সম্প্রদাষের সাধু-সম্তও অনেক 
ছিলেন। কাণীতে তাদের সবারই আস্তানা ছিল। কবীরদাস তাঁদের 
সবাইকে অল্প-বিস্তর জানতেন । তিনি স্বযং একটি পদে বলেছেন “সেই 
সময়ে মুনি, গীর, দিগদ্থরঃ যোগী, জংগম, ত্রঙ্ষণ, সন্স্যাসী এরা ছিল কিন্তু সবাই 

১ কবীর গ্রন্থ পদ ৬৯ 


ই এ গদ ১৬৫ 
৩ ত্র পদ ১৭৮ 
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ঘুরে মরছিল মায়াচক্রে পড়ে । কবীরদাসের সময় দেশে নানা রকমের, 
ধর্মসাধনা প্রচলিত ছিল। কেউ বেদ পাঁঠ করত, কেউ উদাসী হয়ে ঘুরে বেড়াতি, 
কেউ থাকত নগ্ন হয়ে, কেউ দীন-হীন হয়ে ফিরত, কেউ দান-ধ্যান করত, 
কেউ স্ুরাপান করত, মন্ত্র-তন্র ওষুধ-বিষুধের কেরামতি দেখাত, কেউ তীর্থ- 
ব্রত করত, কেউ ধূমপাঁন করে করে : গাঁজা টেনে টেনে ) শরীর কালি করত, , 
কিন্তু কেউ-ই রামনামে লীন হয়ে থাকত না। ১ 

কবীরদাসের সময়ে সত্যিকারের সাধু-সম্ত যেমন অনেক ছিলেন তেমনি ভগ 
সাঁধুর সংখ্যাও কম ছিল না। এই সব ভগ্ডেবা বাইরে ছিল ধর্মের ধবজাঁধারী 
বড় বড় মহান্ত কিন্তু আসলে ছিল অত্যন্ত হীন-চরিত্রেব মাভষ। কবীবদাঁস 
একটি পরে ২ এদের লক্ষ্য করে বলেছেন--এমন যোগ ত দেখিনি রে, ভাই, 
মহাদেবের নামে চালাচ্ছে সম্প্রদায়, নিজেদের বড় বড় মহান্ত বলে জাহির 
করছে, হাট-বাঁজারে সমাধিস্থ হচ্ছে আঁর স্থযোগ পেলেই কাঁমান-বন্ধুক নিষে 
আঁক্রমণ চাঁলাঁচ্ছে। কবে কোন্‌ সাঁধু এমনি আক্রমণ কবেছেন শুনি? দত্ারেষ 
কবে ভেঙ্গেছিলেন শক্রব দুর্গ? শুকদেব কবে দেগেছিলেন কামান? নাব্দ 
কবে চাঁলিযেছিলেন বন্দুক? ব্যাঁসদেব কবে বাজিয়েছিলেন রণভেরী? এই 
সব মন্দমতিব! লড়াই করে মরে । আজব সাঁধু এই সব মহান্ত। এদের লোভের 
অন্ত নেই। এদেব সৌনাঁদানাব বাচাব গৃচস্থের বেশভৃষাকে লজ্জা দেয়।, 
এদের হাতী-ঘোঁড়া-ঠাট কত। কোটিপতির মত এদের চাল। 

তখন জনসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক ত্রা্গণ্যধ্ম তথা হিন্দুধর্মের সব চেয়ে 
বেশী গ্রভাব ছিল। বিশেষ করে কাশীর জনসাধারণ প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। 
ছেলেবেলা থেকেই কবীরদাস এদের মধ্যে মান্তষ হয়েছিলেন । কাজেই 
হিন্দুধর্মের পৃজা-আর্চা, আঁচাঁব-অনুষ্টানগুলির সঙ্গে তাঁব বিশেষ পরিচয় হিল। 
সাধারণের মধ্যে ধর্মের বাহানুষ্টানটাই ছিল। তাঁরা ধর্মের মূল তত্ব বা মর্ম 
জানত না, অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিহীন আচার ও প্রথার অন্ধ অগ্ঠসরণ করে 
চলত। অনুমান হয়, কবীরদাঁদেরও হিন্দুধর্মের এই দিকটার সঙ্গেই পরিচয় 
ছিল। তাঁব বাহাচারের পিছনের তত্বের দিকটা তিনিও জানতেন মনে হয় না। 
তাই, হিন্দুধ্কে তিনি আঁচাঁর-সর্ব একটা! অর্থহীন আঁড়ম্বর মাত্র মনে করতেন। 
সেই ভাবেই তিনি তীব পদে এই ধর্মের উল্লেথ করেছেন। হিন্দুধর্মের ভত্বের 


১ কবীর গ্রন্থ পদ ৩৮৬ 
২ বীজক ৬৯, রমণী, 
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দিকটা জানতেন ন। বলে কবীরদাসের এর প্রতি কোঁনে শ্রদ্ধাও ছিল মনে হয় 
না। সেইজন্য তাঁর পদে কোথাও হিন্দুধর্মের মর্মের দিকটা জানবার ইচ্ছাবও 
ফোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। 

কবীরদাসের পরিচিত হিন্দধর্মের প্রতিনিধি পণ্ডিত আর পাঁড়ে। 
অনেক পদ তিনি পণ্ডিত বা*পাঁড়েকে সম্বোধন কবে রচনা করেছেন । 
হিন্দুধর্মের বিবিধ বিষয নিয়ে তাঁদের প্রশ্ন করেছেন। পুজা-আর্চাঃ তীর্থ-ব্রত, 
জাঁতিভেদ, জম্গাস্তর, স্ব্গ-নরক, চতুর্ধর্গ ফল ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন কবেছেন এবং 
এই ঈশ্বন্ধে প্রচলিত মত ও বিশ্বাস খণ্ডন করেছেন । এই সব প্রশ্নের ভঙ্গীতেই 
বোঝা যায় এই সব বিষয়ের কোনে। সদুত্তর যে থাঁকতে পাবে, তা তিনি 
বিশ্বাসই কবতেন ন1। কবীরদাঁসের পদোক্ত পণ্ডিত নামেই পণ্ডিত; তাঁব 
মধ্যে পাঙ্ডিত্যের কোনো পরিচয় পাঁওষ1 যায় না। কবীবদাস তাঁকে 
নেহাৎ বোকা ও ভগ গোয়ার মনে করতেন । কবীরদাসেব ধারণ! ছিল, 
সত্যিকারের ধর্ম কি তা সে জানে না; তাঁব তৰজ্ঞান নেই, আত্মজ্ঞান নেই, 
এমন কি গ্াষ-অগ্ঠায়-বিচার-বোধও নেই । কবীবদাসেব পাড়েও তখৈব চ। 
সেও একটি নিবেট বোকা এবং ধর্মের নামে ঘোঁব অধর্মাচাঁরী। তিনি একটি 
পদে ত পাঁড়েকে সোঁজাস্থজি নিপুণ কসাই বলে গাল দিয়েছেন । 

কবীরদীসকে এর জন্যে দোঁষ দেওয়া যাঁয় না। তিনি হিন্দু সমাজের বাইবে 
মানুষ হস্কেছিলেন বা জম্মেছিলেন। কাজেই দূবের থেকে বাইরেব দিকটাই 
তাঁর চোখে পড়েছিল। তিনি তাঁর বাহ্ানুষ্ঠানটাই লক্ষ্য করেছিলেন । 
হিন্দু জনসাধাঁবণও ধর্মের এই বাহ্ানু্ঠানগুলোৌকেই ধর্ম বলে মনে কবত, 
তাঁর বেশী কিছু তাঁরাও জানত মনে হয় না । কবীরদাঁস এদের দেখেই 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ধারণা করেছিলেন। হিন্দুধর্মের বাহান্ুষ্ঠানের পিছনেব তত 
যেব পণ্ডিত ব্যক্তিদের জানা ছিল, কবীরদাসের মত একটি নিবক্ষব 
জোলার ছেলের পক্ষে তাদের কাছ থেকে তা” জানা সম্ভবপর ছিল 
না। আর তা ছাড়া, তাঁর সে রকম ইচ্ছাই বোধ হয়নি । কেন লা, 
এই জব বাহ্াচারের পিছনে যে কোনে তত্ব খাঁকতে পারে, তা তিনি 
মনেও করেননি । তার কারণ, তিনি যে যোৌগমতের আওতায় মানু 
হয়েছিলেন, সেই মত অনুসারে হিন্দুধর্মের বাহাঁচাবগুলো অত্যন্ত অসার 
বাজে জিনিষ। নাঁথপন্থী যোঁগীরা হিন্দুধর্মের বাহামুষ্ঠানগুলোকে তীব্রভাষে 
আক্রমণ করেছেন, এবং নানা ফুর্তির সাহায্যে গুন করেছেন। শুধু 


ভক্ত কবীর ৪১ 


নাঁথপন্থী কেন, বেদবাহা সব ধর্মেই হিন্দুধর্মের এই বাইরের দ্িকটাকে আঘাত 
ক'রে এর অসারতা প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে । 

প্রশ্ন হতে পারে, কবীরদাঁস ত অনেক খাঁটি হিন্দু সাঁধু-সম্তের সঙ্গও 
করেছিলেন, দীক্ষা নিয়েছিলেন হিন্দু গুরুর কাঁছ থেকে; কাঁজেই হিন্দুধর্মের 
বাহ্ানুষ্ঠানগুলির পিছনে কোনো তত্ব আছে কিনা তা ত তিনি তাঁদের 
কাছ থেকে অনায়াসে জানতে পারতেন । জানেন নি কেন? আমর! 
আগেই বলেছি, এই সব বাহ্াচারের পিছনে যে কোনো আধ্যাত্মিক তত্ব 
আছে তা তীর মনেই হয়নি । সেই জন্ত তিনি ওদিকে কোনো চেষ্টাই 
করেন নি। আর তা ছাড়! আমাদের মনে হয়, সাধু-সন্তদের কাছ থেকে 
ঈশ্বরের কথা, প্রেমভক্তির কথা, পরমার্থজ্ঞানের কথা এই সবই তিনি 
শুনতে চাইতেন, আঁচার-অনুষ্ঠানের তত্ব শুনবাঁর কথা তাঁর মনেই হত না। 
যে মাুষ ঈশ্বরের জন্য বাকুল, সে ঈশ্বরের কথাই শুনতে চায় অন্য 


কিছুর দিকে তার মন যায় না। 
নিছক বাহ্ানুষ্ঠানই যখন ধর্ম ভয়ে দাঁড়া তখন সত্যিকারের ধর্ম 


লোৌপ পাঁয়। বাহ্থানুষ্টানকেই ধর্ম মনে করা মোহ। মোহ দূর না হওয়! 
পর্যস্ত কল্যাণ নেই। তাই কঠিন আঘাত হেনে এই মোহ দূর করতে হয়। 

পরমার্থবিদ্‌ সিদ্ধ সাঁধু-সন্তেরা৷ চিরকাল এ কাঁজ করেছেন। ধর্মের 
বেশে মোহ এসে যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করেছে, তখনই কঠিন আঘাত 
হেনে তারা দে মোহ ভেঙ্গেছেন। আচারের মরু-বাঁলিতে যখন মাছুষের 
প্রেমতক্তির ধারা লুপ্ত হ'তে চলেছে, তখনই তাঁরা সহজ পথ কেটে তাকে নৃতন 
খাতে বহিয়ে দিয়েছেন। 

কবীরদাসও তাই করেছিলেন। নিপুণ কসাই পাঁড়েকে আর বোকা 
পণ্ডিতকে তিনি যে কশাঘাত করে'ছলেন তাঁর প্রয়োজন ছিল। জীর্ণ 
বাহাচারের শৈবালদামে হিন্দুধর্মের সত্যিকারের জ্ঞান ও ভর্তির শ্রোত বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল । আঘাত হেনে তাঁকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন কবীরদাঁস। 
প্রেম-ভক্তির বিমল শোতে এই সব মিথ্যা আবর্জনা তিনি ভাসিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন । 

শুধু হিন্দুধর্মের বেলাই যে কবীরদাঁস এ রকম করেছিলেন তা নয়, 
যে কোন ধর্সের বাহাচার-সর্ধন্বতাকে তিনি আঘাত করেছেন। পণ্ডিত 
ও পাঁড়ের মত কাজী ও মোল্লার উপরও তিনি এক হাত নিয়েছেন। ওদেরও 


৪২ ভক্ত কবীর 


তিনি নিতান্ত মুর্খ এবং অপদার্থ মনে কয়তেন। মুসলমানধর্মের বাহ্থানুষ্ঠানকেও 
তিনি ছেড়ে কথা কন নি । হুম্নত,। কোরবানি, আজান-এ সবের তিনি 
কঠোর সমালোচনা করেছেন । মনে হয়, মুসলমানধর্মেরও গভীর তত্ব 
দিকট। কবীরদাসের জানা ছিল না। যে জোলা পরিবারে তিনি মানুষ 
হয়েছিলেন, অনুমান হয়ঃ তারাঁও ধর্সের বাহাচারের দ্িকটাই জীনতেন । 
আর পরম্পরাক্রমে আগত ধর্মের বাহানুষ্ঠটানের যে বিরুদ্ধ আবহাওয়ার 
মধ্যে করীরদাস মানুষ হয়েছিলেন, তারই জন্য হিন্দুধর্মের ন্যায় মুসলমান- 
ধর্মের বাহ্ানুষ্ঠানের পিছনে যে কোনো তত্ব থাকতে পারে, তা বোধ হয় 
তাঁর মনেই পড়েনি। 

কবীরদাস যে পরম সভ্য লাভ করেছিলেন, ধর্মের যে সাঁর মর্জ 
জেনেছিলেন তা কোঁনে। জন্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; কোনে! 
বাহামুষ্ঠানের অপেক্ষা তা রাখত নাঁ। ক্বীরদাস যে সাম্প্রদায়িকতা, বাহ 
আঁচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার প্রভৃতির তীব্র নিন্দা করতেন, তার কারণ এ সব 
হয়ে উঠেছিল সেই পরম সত্যের বিরোধী । সেই সত্য অনন্যা তক্তি। 
কবীরদাসের কাছে ভক্তির চেয়ে বড় আর কিছুই ছিল না। তার কাছে 
ধর্মের সাঁর কথা ছিল ভক্তি। তিনি এই ভক্তির দৃষ্টিতে সবকিছু বিচার 
করতেন। যা-ক্ছু এই ভক্তির বিরোধী বা ভক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, 
কবীরদাস তাকেই আঘাত করেছেন, সহজ যুক্তি দিয়ে তাকে অসার 
প্রতিপন্ন করেছেন। নতুবা শুধু সংস্কার বা বাহাচার বলেই কোন-ক্ছুর 
তিনি থণ্ডন করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল, যেখানে সত্যিকারের ভক্তি 
দেখা দেয় সেখানে অর্থহীন সংস্কার, বাহা আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি থাকতে 
পারে নাঁ। ভক্তের কাছে এ সবের কোনো মুল্যই নেই । 

' কবীরদাসের কাছে ভক্তের বড় আদর ছিল। সদ্গুরুর কৃপায় যথার্থ ভক্তি 
ভিনি লাভ করেছিলেন। তাই যথার্থ ভক্তকেও তিনি খুঁজে বের করতে 
পাঁরতেন। এ সম্বন্ধে কেউ তাঁকে ধেকা দিতে পারত না। ধর্ম সন্ধীয় নান! 
কৃট তর্ক, জ্ঞানের বড়াই, নানা রকমের বেশভূষা, ভেক, ভক্তির ভান কিছুতেই 
তাকে তুলাতে পারত না। তিনি স্বয়ং খাঁটি ভক্ত ছিলেন বলে কোনো রকম 
মেকি তাঁর কাছে চলত না। 

শুরুকপায় যথার্থ ভক্তের তিনি সঙ্গলাভ করেছিলেন, দেখেছিলেন তাদের 
মাহাত্ম্য। তিনি দেখেছিলেন সত্যিকারের ভক্ত ঘিনি তার মধ্যে কোনে 


ভত্ত কবীর ৪৩ 


ভেদবুদ্ধি নেই, কোনো সংকীর্থ মনোভাব নেই। যে যে-ভাবেই ভগবানকে 
ডাঁকুক না কেন, ভক্তি থাঁকলে ভগবাঁন তাঁতেই সাঁড়া দেবেন। সব নামই 
ভগবানের নাঁম ; সব পথই তার কাছে গিয়ে শেষ হযেছে। 

তাই দেখি, ভক্ত কবীরদাঁদ সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুস্ত। সকল 
প্রকার সাম্প্রদায়িকতাব তিনি উর্ধে । রাম-রহিম, কঞ্চ-করীমের মধ্যে তিনি 
কোনে! ভেদ স্বীকার করেন নাঁ। ভক্তেব কাছে ভগবান একই | যে যে-নাষে 
ডাকুক না কেন, তাতে কিছু এসে যাঁয না। 

আমরা পূর্বেই বলেছি কবীবদাসের এক দিকে যেমন সত্যিকারের 
সাধু-সন্ত অনেকের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তেমনি অংসখ্য ভণ্ডের সংস্পর্শেও 
তাকে আসতে হয়েছিল। এদের কেউ ব| উদাঁপী সাঁধু কেউ ঝা গৃহী। বাইরের 
দিক দিষে ধর্মের ভড়ং এদের ষোল আনাই ছিল। বেশভুষা, ভেক, জটা, 
বিভৃতি, ফৌটা-ভিলক, পৃজা-আর্চা, বোজা-নামাজ কিছুরই অভাঁব ছিল ন! 
এদের। চিরকাল যেমন হয়, খাটির চেয়ে মেকির সংখ্যা বেণী। কবীরদাসের 
সময়েও তাই ছিল। এই সব মেকিকে সুযোগ পেলেই তিনি নাশ্তানাবুদ 
করে ছেড়েছেন। ভপ্তামির বিরুদ্ধে তীর বাণী সব চেয়ে ক্ষুরধাঁব হয়ে উঠেছে। 

আব এক দল লোক ছিল তাঁরা ভণ্ড নয়, ভ্রান্ত । কবীরদাস তাদের 
প্রতি ততটা নিঠ্র হন নি। তিনি তাদের ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন কখনও 
ব্যঙ্চচ্ছলে কখনও বা যুক্তি দিয়ে। 


6৪) 


কোটি কোটি জীব আসে সংসারে, নাঁনীভাবে বিচরণ করে কিছুকাল, 
তারপর কোথায় চলে যাঁয়। ধার! জঙশ্মান্তর মানেন, কর্মবাঁদ মাঁনেন, তীর 
বলেন শুধু কি এই সংসারে, লোকে লোকাস্তরে কত না যোনির মধ্য দিয়ে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে জীব । জীবের সের! মান্তষ। তারাও এই যাওয়া আঁদাব 
শ্োতেব টানে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। মানুষ বুদ্ধিমান জীব। সংসারে সুখে 
স্বচ্ছন্ধে থাঁকবাঁর জন্য তাঁব বুদ্ধিকে সে কত্ভাবেই না ব্যবাঁর করছে; 
ভোগবিলাসের, কত উপকরণ পুপ্তীভূত করে তুলছে আঁবাঁব সমগ্র হ'লে সব 
ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। অথচ, আশ্চর্ধের বিষয় এই যে এহেন বুদ্ধিমান 
মাঁচুষের মধ্যেও খুব কম লোকেরই মনে জাগে তত্বজিজ্ঞাসা। তত্বজিজ্ঞান্দের 
মধ্যেও আবার কম লোকেরই মন সেই জিজ্ঞাসার অনুদবণ করে ভগবানেব 
দিকে আকৃইট হয। ভগবদজ্ঞান লাভ করেন এমন লোকের সংখ্যা আরও 
কম । অবশ্য বিপদে পড়লে বা স্থখ-সম্পদের আশাঁষ কতক লোক ভগবানেব 
ভজন! করে । তবে যে কারণেই তগবানের দিকে মন আকুষ্ট হোক না কেন 
অধিকারী ব্যক্তিরা বলেন একমাত্র জন্মাজিত পুণ্যফল থাকলেই তা সম্ভবপর 
হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেছেন১--”আর্ত, জিজ্ঞাস, অর্থার্থী এবং জানী 
এই চাঁর গ্লকমের পুণাবাঁন ব্যক্তিরাই ভগবানের ভজনা করেন।” এদের মধ্যে 
আবার ষীর! পরম ভাগ্যবান তাঁরাই ভগবদ্ভক্তি লাভ কবেন। 
দ্রন্াণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব 
গুরুকষ্ণপ্রসাঁদে পাঁন ভক্তিলতা বীজ” । ২ 
তারপর সেই লতা বাড়তে বাঁড়তে 
“কুষ্চরণকল্পবুক্ষে করে আরোহণ 
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।”3 
ভক্তের কাছে এই প্রেমফলের বাঁড়া আঁর কিছু নেই ১ এই তাঁর জীবনের 
পরম পুরুষার্থ। 
এই ত পরম ফল--পরম পুরুযার্থ। 
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুযার্থ ॥* ২ 





১ দম 1১৬ 


৬ খ্রপ্ীচৈতগ্তচরিতামৃত মধ্য । ১৯ পরিচ্ছে? 
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ধর্ম অর্থ কামের কথা না হয় বাদই দেওয়! গেল ভক্তের কাছে মোক্ষ ও 
তুচ্ছ। ভক্ত চান শুধু প্রেমতক্তি আর কিছু নয়। নারদ পঞ্চরাত্র এই 
প্রেমভক্তি সম্থন্ধে বলেছেন ১-- 


অনন্যমমতাবিষে মমত। প্রেমসঙ্গত। 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীক্মগ্রহলাদোদ্ধবনারদৈঃ | 


ভগবানের প্রতি অন্তবিষয়ক-মমতাশৃন্ত প্রেমপরিধুত যে মমতা! তাকেই 
ভীম্ম, প্রহলাদ- উদ্ধব এবং নারদ প্রেমভক্তি বলেন। 

ভক্ত কবীর ও এই প্রেমভক্তিকেই সকলের বড় বলে মনে করেছেন। 
তার কাছে ও প্রেমই পরম সাধন, চরম সিদ্ধি। ধর্মের ক্ষেত্রে মতভেদ্দের অন্ত 
নেই। অসংখ্য মত, অসংখ্য পথ। প্রত্যেকেই নিজের মত, নিজের পথটাকেই 
শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। তাই অন্তের সঙ্গে বাধে লড়াই। “যোগী, যতী, 
তপস্থী, সন্যাসী, এরা সব আপনা আপনি লড়াই করে মরে। অথচ পুর্ণ 
ব্রহ্ম ধিনি তার রহশ্ত জানতে পারে না।” এ রকম স্থলে কবীরদাস বলেন 
সহজ কথা। তাঁর মতে “যার প্রেম জন্মে সেই উদ্ধার পায়।” ২ নইলে শুধু 
বিবাদহ সাব হয় । 

কবারদাসের চোখে জগৎ প্রেমময়» জীবন প্ররেমমন্ন। জগৎ জুড়ে অবিরত 
প্রেমের রাগণী বাজছে। সেই স্থরে মন্ত হযে জীবন-মৃত্যু, রাহু-কেতু, সমুদ্র- 
পর্বত, সারা ছুনিয়া নাচছে, হাজার ভাবে এই প্রেমের স্পর্শ লাগছে কবীরের 
মনে আর সে আনন্দে নাচছে আর এতে আন।ন্দত হচ্ছেন স্বয়ং শর্ট । ৩ 

কবিরাজ গোস্বামীর মত কবীরদাসও মনে করতেন এহ প্রেম ভাগ্যবলেই 
লাভ করা যায়। মে সৌভাগ্য কি এক জন্মেই হয়? তা হয় না। কবীরদাস 
বললেন, যুগ-যুগ প্রতীক্ষা করার পর তবে প্রভূব প্রতি প্রেম জন্মে।* কত 
জন্ম-জম্মান্তর যুগ-যুগান্তের প্রতীক্ষার পর এক দিন প্রভু কপ! করেন, ভাগ্য 
সু প্রসন্ন হয়, হৃদয়-মুকুল প্রস্ফুটিত হয়, ভরে উঠে প্রেমন্্ধায় । 

যার অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সে জীবনের চয়ম সার্থকত৷ লাভ 
করল। সংসারে তার সকল চাওয়া সক পাওয়ার অবসান হয়ে গেল। 
মানুষ সংসারে এসে অবিরত সুখ-সম্পদের সন্ধানে ফিরে। স্থথের আশায় 


১ ্রীঞ্রীচৈতহুচরতানৃত মধ্য । ২২ প।রচ্ছেদে উদ্ধৃত 
২ অনুদিত পদ ৪ 

৩ ৯ ৬ 
৪ এর ২৪ 


৪৬ ভক্ত কবীর 


সে প্রাণপাতি করে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার দে আশা পূর্ণ হয় না। 
সখের তৃষ্ণা তাঁকে মরী(চকার পিছনে ছুটিয়ে মারে। তার কারণ, যথার্থ 
সুখ কেমন করে পাওয়। যায় তা সে জানেই ন।। সুখ বলে যা সে খুগ্জে মরে 
তা৷ বে স্থুখাভাস মাত্র তা-ই সেবোঝে না। ক্বীরদ্।স এমনি ধরণের ভ্রান্ত 
মানুষকে যথার্থ স্থখের সঞ্ধান দিয়েছেন । তিনি বলেন, প্রভুকে পেলেই তবে 
যথার্থ সুখ গাওয়া যায়। ১ আর তার মতে এহ সুখ পেতে হ'লে চাই প্রেম, 
চাই বেরাগ্য। 

স্বখের তৃষ্ণা অফুরন্ত । সে তৃষ্ণ মিটাতে হলে চাই সুখের একটি সাগর। 
তাই, ববারদাঁন বললেন, প্রেম ও বৈরাগ্যের পথে চললে পরেই এই পরম 
সুখ-সাগরের সন্ধান পাওয়। যায় । ২ এছাড়া অন্য কোনো পথ নেহ। 

কিন্তু এই প্রেম সহজ জিনিষ নয়। ঠিক তার ভণ্টে।। প্রভুর প্রতি 
ষার প্রেম জন্মাল ঘুচল তার সকল আরাম, আগুন লাগল ত।র তথাকথিত 
সকল স্থথে। অনীম তার বেদনা | দুঃসহ ভার ধিরহ-দহন | সে-দহণে সে 
দিন-রাত ছটফট করে মরে। শ্রিষের সঙ্গে মিলন না হওয়া পযন্ত তার 
ব্যাকুলতার অন্ত নেই ; তার পিনে নেই ন্বপ্তিঃ পাতে নেই ঘুম। কিন্তু কঠিন 
সে মিলন। ৩ অন্য সব ছেড়ে কেখল মাত্র গ্রিয়ের জন্য ষখন সমণ্ড দেহ-নন 
ব্যাকুল হয়ে কেদে ফিরবে, চাতক যেমন বারিবিন্দুর আগাম অন্থরত 
মেঘের দিকে তাকয়ে তাঁকিয়ে চীৎকার করতে থাকে, প্রাণ গেলেও অন্য 
জল খায় না, তেসনি যখন প্রিয়-মিলন-পিয়ীপা হয়ে অনবরত শ্িয প্রি বলে 
ডাকৃতে থাকবে, সতী বেমন করে পতিপ্রেমের কথা স্মরণ করে হাসতে হাসতে 
আরোহণ করে পতির চিতারঃ তেমনি যখন শ্রিম্বতমের জন্য ব্য।কুল হয়ে 
নিজের দে পযন্ত বিস্ঞজন দিতে পারবে তখন হয়ত হবে মিলন্‌। 

প্রেমের পরিচয় ত্যাগে। সকল ত্যাগের সের! ত্যাগ আত্মত্যাগ । তাই, 
কবীর্দাস বলছেন, পেয়ে ধদি থাকিস, বন্ধু তাহলে দিয়ে দে নিজেকে »। 
প্রেমের পরিণতি আত্মবিসর্জনে। প্রেমের ক্ষেত্রে আমি? নেই সব “তুমি” 
সদ তিনি। প্রেম আত্মপ্রত্যয়ে বলীর়।ন্। যার সত্যিকারের প্রেম জন্মাল 
তার আর তা হারাবার ভয় নেই। সেহ জন্তই কবার্দাস বলেন, পেয়েছিস ত 


পি পপ শপ 


১ আনু! দশ পদ ১২ 
২ খু ৪ 
৩ ত্র ১৩ 
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তার আবার হারানো কি।*» এ জিনিষ যে একবার পেয়েছে সে আর 
হারাতে পারে না। 

এই পরম বস্ত, এই “অমূল্য রতন” পাওয়া যায় কি করে। ভাগ্য প্রসন্ন" 
হলে প্রভু কপা করেন আর ত। হলেই পাওয়া ধাঁয়। কবীরদাঁস গ্রসৃতির 
এই মতের কথা পূর্বেই বল! হয়েছে । কিন্তু ভাগ্যের প্রসন্নতা) প্রসুর ককপা, সে 
ত কোনে! একটা উপলক্ষ্য করে আসবে । কি সে উপলক্ষ্য? ভক্তরা বলেন, 
সে উপলক্ষ্য সদ্গুরু। 

ভক্তিবাদের সঙ্গে গুরুবাদ অবিচ্ছ্ছেভাবে জড়িত । ভক্তিপথের গুরু 
দিশারী । ভক্তিরস-সায়রে গুরু কর্ণধার । গুক্ু-কুপ। ভিন্ন অন্তরে ভক্তি-বীজ 
উপ্ত হয় না। গুর্-কপ। ভিন্ন প্রেম জন্মেনা। তাই কবিরাজ গোস্বামী গুর- 
কষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতাবীজ পাবার কথা বলেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, 
গোস্বামীপাদ কৃষ্ণেরও আগে গুরু শব্ধ ব্যবহার করেছেন। এটি আকম্মিক 
নয। তিনি হচ্ছ। করেই করেছেন ।ঞ্ছভক্তদের কাছে বিশেষ করে বৈষ্বাদি 
ভক্তদের কাছে গুরু এমনি গুরুই বটেন। 

কে এই গুরু ? গুরু স্বয্বং ভগবান । বিখ্যাত বেষ্ণব সাধক শ্রী।ভাগবতঙ্বামী 
বলেন - “গুরুরূপে শ্রীভগবাঁনই 'অবতীর্ণ ইহ1 সর্ববাদিসম্মত গুরুতত্ব।৮ ২ 
কিন্ত যিনি অবাওমনসগোচর সেই অপীমকে কেমন করে সসীম জীব গুরুরূপে 
পাবে? তার উও্রে ভক্তরা বলেন-_সর্বভূতান্তরাত্ম। ভগবান নর়দেহে 
বিরাজমীন। মানুষের কাছে তাই তিনি মানুষ গুরুরনূপেই প্রকাশিত, কিন্তু 
ভক্ত তাঁকে মান্যর্ূপে দেখেন না। ভক্তের কাছে তিনি ভগবদশ্বরূপ। 
ভক্তিশাস্্রমতে স্বরং ভগবাঁনের বাণী--আচাধ্যং মাং বিজানীহি--আমাকে 
আচাঁধ্য বলে জানবে । এর উপর আর কথ! নেই। অই, ভক্তের কাছে 
সর্বদেবময়ঃ গুরুঃ+ গুরু সর্বদেবময়, সর্বাগ্র-পূজ্য । তাই ভক্তিশান্ত্র মতে স্বয্বং 
ভগবানের বাণী 'প্রথমন্ত গুরুঃ পূজ্যঃ ততশ্চৈব মমার্চনম্‌।,৩--আগে গুরুর পুজ। 
করে আমার অর্চনা করবে। 

আগে গুরু পাছে কৃষ্ণ । অথবা এ কথা বলা হয়ত ভুল। বলা উচিত। 


১ অনুদিত পদ ১২ 
২ শ্রীভাগবতম্বামী কৃত শ্রীগুরুতত্বকুহুমাগ্লে পৃঃ ৩ 
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৪৮ ভক্ত কবীর 


যেই গুরু সেই কৃষ্ণ। তবে কৃষের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ-স্বরূপ গুরুকে অবলম্বন করে 
হয় কষ্ণসেবা। 

গুরুর এই মাহাত্ম্য, গুরুর গৌরব শুধু ভক্তিধর্মে নয়, ভারতে উদ্ভূত সকল 
ধর্মেই শ্বীকৃত। ধার! গুরুকে ভগবান মনে করেন না, তারাও তাঁকে 
ধর্মসাঁধনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে থাকেন। যোগমত, তান্ত্রিক মত 
প্রভৃতিতে ত গুক ভিন্ন এক পা-ও এগোঁবার উপায় নেই। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 
গুরু গরিষ্ঠ। 

বল বাহুল্য, যেকোনো লোক গুরু হতে পারেন না। শাস্ত্রে গুরুর 
লক্ষণ বিস্তৃত ভাবে দেওযা! আছে । সহজ কথায় বল! যায়, যিনি সিদ্ধ তপন্বী, 
যিনি নরোত্তম, তিনিই সদগুরু। সাধারণ লোকের ভগবান সঙ্বন্ধে বিশেষ 
কোনো! ধারণ! নেই। সদ্গুক্চকে দেখে তারা ভগবান সমন্ধে ধারণা করতে 
পাঁরে। এই জন্য, ঈশ্বরকোটি মহাগুরুরা কালে ভগবানের অবতারক্বপেই 
পূজিত হন। 

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ও সাহিত্যে গুরুর মাহাত্ম্য অঙগশ্্র প্রচারিত হযেছে । 
কি গ্রাচীন যুগ, কি মধ্য যুগ, এমন কি আধুনিক যুগেও অধ্যাত্মপথের 
পথিকের! উচ্ছুসিতভাবে সদ্‌গুকর মহিম! কীর্তন করেছেন। কবীরদাসও এই 
দলভুত্ত। তার রচনাম্র বার বার সদগুরুর কথ। এসেছে । ক্বীরদাসের 
অধ্যাত্ম-জীবনের পটতূমিকাঁ রয়েছে যোগমতের পরিবেশের মধ্যে আব তার 
পূর্ণ পরিণতি হয়েছে ভক্তি মতে । এই উভয় মতেই গুরুবাঁদ গ্রবল। তা ছাড়া, 
গুরু রামানন্দের মাহাত্ম্য কবীরদাস স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই জন্ত 
কবীরদাস আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সদ্গুরুকে সকলের উর্ধে স্থান দিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন, রামই তার গুরু, রামই তাঁর পীর। ১ তবে কি কবীরদাসের সদ্গুক 
মান্য নন? মান্য নিশ্যয়ই। কবীরদাস আপন ওরু বামানন্দকে ম্মরণ 
করেই সদ্গুরুর কথা বলেছেন। মহাগুরু রামানন্দ কবীর-নিরদিষ্ট সদ্‌গুরুর মূর্ত 
বিগ্রহ। ক্বীরদানের সদ্‌গুরু বামেরই নবরূপ। 

কবীরদাঁস সদগুরুর মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ হয়েছেন। তিনি গুরুকে 
গোবিন্দেরও আগে স্থান দিয়েছেন। বললেন, গুরু আর গোবিন্ব দু'জনেই 
পাড়িয়ে আছেন । কাঁর পায়ে আগে প্রণাম করব? কবীরদাসের উত্তর হল,.গুরুর 
পাক্পনে। বললেন--যে গুরু গোবিন্দকে দেখিয়ে দিলেন ভীকে বলিহারি যাই। 

১ অন্ুুদিত পদ ১৭ 


ভকু কবীর ৪৯ 


“গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে, কাকে লাগু' পায়। 
বলিহারী গুরু আপট জিন গোবিন্দ দিয়ো দ্রিখায় ॥৮ 

কবীরদাসের সদ্গুরু পূর্ণ জ্যোতিত্বর্ূপ। ৯ তাঁর দর্শনে জন্মের সংস্কার ঘুচে 
যায়। ২ দেবতা-মান্গষ সবাই মায়ার ফাদে পড়ে ঘুরে মরছে । ৩ সদ্‌গুরুর কৃপা» 
তাঁর উপদেশ ভিন্ন কেউ এর থেকে উদ্ধার পায় না। 

কণ্টকাকীর্ণ সংসারে এসে মানুষ জড়িয়ে পড়ে । তাঁর আর উদ্ধারের পর্থ 
থাকে না। এই অবস্থায় সদ্‌গুরুর নাম তাঁর একমাত্র গতি । * 

জীব সংসারে বহু ছুঃখ পায়। এই দুঃখের হাত এড়াঁবাঁর একমাত্র উপায় 
সদ্গুরব আশ্রয় লাভ, এই জন্য কবীরদাসের উপদেশ, যত দিন বেঁচে থাকবে 
আশ্রয় নেবে সদগুরুর। «৭ সদগুরুর কপাঁতেই শিগ্তের সিদ্ধিলীভ হয়। তিনি 
প্রেমের পেয়ালা ভরে ভবে খান ও খাওয়ান । তিনি ব্রহ্মদর্শন করান । ৬ 

কবীরদাসের স্পষ্ট অভিমত ছিল, সব্গুরুর কুপা ভিন্ন ভগবানকে পাঁওয়। যায় 
ন!। প্রণয়িনী (ভক্ত) প্রিতমের ( ভগবানের ) কাছে থেকেও তার সঙ্গে মিলিত 
হতে পাঁবছেন।। বিরহ-বেদনাঁষ ছটফট করছে । কবীর বলছেন, "ওগো, আমার 
সেয়ানা সখি, শোন কথা, সদ্‌গুরু বিনা প্রিফতমের সঙ্গে মিলন হয় না” * 

কবীব্দাস ন্ববং এই কুপা লাভ কবেছিলেন। বলছেন”-_-গুর আমাকে 
অভর সিদ্ধি খোট। খাইয়ে দিয়েছেন । যেদিন থেকে গুরু আমাকে এই সিদ্ধি- 
ঘেট। খাইয়েছেন সেদিন থেকে আমার চিত্ত স্থির হযে গেছে, আমার সকল 
দোটানার ভাব দূর হয়ে গেছে। অধর-কটোরাম্ব নাম-ওষধ খেয়ে আমার 
কুমতি তৃপ্ত হযে চলে গেছে। এটি ব্রহ্মা খিক খেতে পাঁন নি। শক্ত এর 
খোঁজে জম্ম কাটালেন। কবীর বলছে, স্্ররতি-ধ্যানে বসে এ যে খেতে পারে 
সেই অমর হয়। 
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৫৩ ভক্ত কবীব 


সদ্গুরুর আশ্রধকেই কবীবদাঁস স্বীধ আঁধ্য।ত্মিক-জীবন-বিকাঁশের হেতু- 
স্বরূপ নির্দেশ কবেছেন। বলেছেন-বামীনন্দবে বখন গুর্বরূগে পেলাম 
তখনই আমাৰ সকল দছুংখ-দন্ৰ দূর হযে গেল, দৃব হথে গেল সকণ দোটানাব 
ভাঁব। ১ তিনি স্বীয় গু৮র পায়ে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিষেছিলেন। 
তাতে কবেই তিনি গুরুর স্বরূপ প্রান্ত হযেছিলেন। নালাব জল গঙ্গাব সঙ্গে 
মিশে ধেমন গঙ্গা হযে যাষ তেমনি হযেছিলেন ববীবদাণ আপন গুরুব সঙ্গে 
মিশে। ২ তাই তিনি গৌবব কবে বলেছেন, গুরুপ্রনাঁদ আব সাঁধুসঙ্গ এই 
ছুই দিয়ে জোলা জগঞ্থ জব কবে যাঁবে। ৩ 

এই জয় তিনি কবেছিশেন ভার প্রেম-ভাক্ত 1দিষে। সে প্রেম-ভক্ভিও 
গুরুকুপাতেই পেয়েছিলেন। আমব। দেখেছি, ভক্তব। মনে কথেন ভাগ্য না 
থাকলে ভক্তিলাতভ কবা যায না। কবীবদাসও এই কথা বলেছেন। ঠিনি 
বলেছেন, ভ|গ্য ধিনা ভক্তি মিলে নাঁ। প্রেম-গ্রীতিব বিশ ভক্তি । সাবা 
ছুনিয়! ভক্তিতে ভবে আছে কিন্তু যাঁৰ প্রেম নেহ সে শক্তি পাঁষ না। ৪ 
অন্যত্র বঞ্ছেন--কবীবের কমটি দেখ। ধাব ধাম মুনিবও অগম্য সেই অলথ 
পুকথকে বন্ধু কবল। এ আব কিছু নব, জন্মান্তবেব ণল।টলিপি | « 

কিন্ত শুধু ভক্তিলাভেব ভাগ্য হণেহ হবে না। সেহ ভক্তিব বক্ষ ও 
বৃদ্ধির জন্য সদগুরু-লাভেলও প্রযোজন। কেন না, ভাগ্যক্রমে শক্তিব অস্কব 
দেখ! দিলেও সদ্গুক্ব আশ্রয় বিনা বাড়তে পাবে না ও বক্ষা পায় 
না। ভক্তি অটুট বাখতে হ'লে গুরব কুপা লাঙ কবতে হবে। তাই ক্বীবদাস 
বলেছেন-্সদ্গুর তোমাকে যে সত্য" দর্শন 'কবাবেন তাতেই ভগবত্চবণে 
তোমার ভক্তি অটুট থাকবে ।” ৬ 

কবীরদাসেব এই ভক্তি কেমন, তা জীঁনতে হদে আগে জান। 
প্ররোজন সেই ভৃক্তিপণ ভগবান যিশি, কবীবদাসেব মেই আঁবাধ্য 
কাম কেমন। 


সত্য কবীর ঝী সাথী ১৮ 
কথীর পৃঃ ১৫২ 

অনুদিত প্র ৫২ 

সত্য কবীর কী সাথী ১৫1১১ 
অবু'দত পদ ১*৪ 

৬ প্র ৪৬ 


6 €9 4 ৯৪ 


কি 


ভক্ত কবীর €&১ 


ভগবান অনস্ত। অনন্ত তাঁর নাম, অনন্ত তাব বূপ। শাস্ত্র আর সাধূ- 
সন্তরা অনন্ত প্রকাবে তাব কথ! বলেছেন। গোত্বামী তুলসীদীসের কথায়-- 
"হরি অনন্ত হরিকথা অনস্ত। 
বহুপ্রকার গাঁরঠি শ্রুতি-সন্তা |* ১ 
নানা ভক্ত নানা নামে নানা রূপে শগবানকে জেনেছেন, পেষেছেন । কবীর- 
দাসের ভগবান রাম। গুক রামানন্দের কাছ থেকে তিনি এই নাম পেয়েছিলেন । 
কবীরদাস বহু পদে তাঁর ভগবান, তাঁর আরাধ্য বাঁমের কথা বলেছেন। 
বাম পূর্ণব্রহ্ষ। তব মুন্তি নেই। ২ তিনি অদৈত-ত্দ্দ। নাম লওয়। উচিত 
নয, কেন না তাতে তাকে ভিন্ন মনে হবে । ৩ তিনি নিগুণ। £ সগ্তণ- 
নিগুণেব অতীত সত্যন্বরূপ। «৭ তিনি শিব (পবমাঁত্মা) জীবমহলে অতিথি । ৬ 
বাম বেদকোরাণেব অগম্য। * তিনি অগম অগোঁচব। তাকে চোখে দেখা 
যাধ না, হাতেও ধব। যাষ না। 'অথচ তিনি দেখা ও ধব! থেকে দূবেও নন। ৮ 
তিনি টাদ-ছাঁড়া-চাদনি অলখ নিবঞ্জন রায়। * ভিনি অবিগত অকল 
অন্পম। ১* তিনি অচিন্ত্য অকথনীয় ইত্যাদি ইত্যাদি । ১১ 
কবীবদাসেব ভগবান দন্বাতীত, পক্ষাতীত, দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, ব্রিগুণরহিত, 
অপবংপাব পুকষোভম | ১২ 
প্রসঙ্গত এখাঁনে বলা আবশ্যক, কবীবদান তার আরাধ্যকে প্রধানত রাম 
নামেহ অভিহিত কবেছেন। কবীরদাসের রাম দাঁদরথি রাম নন। 
ক্বীবদ।স অবশ্তি হবি, গোবিন্দ, কেশব, মাধ্ব প্রভৃতি নামও ব্যবহার 


১. কখীর পৃঃ ১৪৭-এ উদ্ধৃত | 


২ অন্ু!দত পদ ৪ 

৩ এ ১০ 

৪ এ ১৮ 

৫ এ ১৯ 

৬ এ ২৪ 

৭ এ ৪৪ 

৮ এ ৪৮ 

৯ ৰ ১৯৭ 

১* কবীর গ্রন্থাবলী পদ ৬ 
১১ ত্র ২৬ 


১২ কবীর পৃঃ ১৫১ 


৫২ ভক্ত কবীর 


করেছেন ভার আরাধ্য সম্পর্কে কিন্তু এসব নামও তিনি প্রচলিত পৌরাণিক 
অর্থে ব্যবহার করেন নি। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে, ধিনি পূর্ণব্হ্ষ, ধিনি নিগুপ অদ্বৈত তাঁর প্রতি 
আবার ভক্তি কি, কিসের প্রেম? ভক্তি ত বৈয়ুক্তিক ঈশ্বরের অপেক্ষা 
রাখে । উত্তরে বলা যায়, কবীরদাসের রাম বৈয়ক্কিক ঈশ্বরও বটেন। 
তিনি প্রতু, সাহেব, সই, তিনি প্রিয়, তিনি ননদের ভাই। ৯ তিনি 
অবিনাণী ছুল্হ! (বর), ভক্তের রক্ষাকারীও২ বটেন। 

আবার প্রশ্ন হতে পারে তা হলে এ সব কথা কি পরস্পর বিরোধী নয়? 
না,নয়। তার কারণ ণএকং সিগ্রাঃ বনুধা বদন্তি--একই সৎ বিপ্রেরা 
তাঁকে নান প্রকারে প্রচার করেন এই মাত্র। 

বদস্তি তত্তত্ববিদন্তত্ত যজ জ্ঞানমদ্বষং 
ব্রদ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে 1৩ 

“তব্ববেতৃগণ অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ব বলেনঃ সেই জ্ঞান নিখিশেষদূপে প্রকাশ 
হইলে যোগীর! পরমাত্ম। বলেন, এবং পবিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট হইলে সাত্বতেবা 
তাহাকে ভগবান বলেন ।” 

কাজেই, ভগবানের মধ্যে কৌনো বিবোধ নেই। স্বস্ব প্রকৃতি অনুসারে 
কেউ বা তীাকে বলছে নিগু ণ, নিরাঁকাঁর, নিবঞ্জন, নৈর্যক্তিক, অদ্বৈত বর্গ, 
আবার কেউ বা বলছে সগুণ, সাকার বৈয়ন্তিক ঈশ্বর। তান সবই আবার 
সবকে "অতিক্রম করেও রয়েছেন । 

কবীরদাসের বাণীর মধ্যে যে ভগবান সম্বন্ধে পরম্পব বিরোধী কথা 
দেখা যায়, তার হেতু তিনি ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি কবেছিলেন, 
ভাবৈকগম্য অনুভবৈকগণ্য পরমাত্মাকে আপন অন্তরের অন্ত$তিব মধ্যে 
পেয়েছিলেন আর তখনই দেখেছিলেন মানুষের বুদ্ধি যে সব পরস্পর বিরোধী 
ভাবের কথা চিস্তা* করে তা সবই তীর মধ্যে আছে আবার তিনি সে সবকে 
অতিক্রম করেও রযেছেন। 

ভক্তরা ভগবানকে অবাঁউমনসগোঁচর বলেই মনে করেন। ভগবানের স্বরূপ 
মানষের সীমিত মানসের মধ্যে ধরা পড়ে না। মানুষ তাঁকে নোৌপাধিক খ! 





১ অনুদিত পদ ৪১ 
২ প্র ৬৯ 
৩ ্রীমদ্ভাগবত ১1২১১ 


ভক্ত কবীর ৪৩ 


নিরুপাধিক যে ভাবেই চিন্তা করুক না কেন তার দ্বারা তীর সম্বন্ধে শুধু 
একটা আভাসমাত্র পেতে পারে। তাঁকে সচ্চিদানন্দই বলুক আর নিগুণ 
নিবঞ্জনই বলুক তাঁতে করে সে ভগবানের স্বরূপ সন্বন্ধে শুধু একটা ইঙ্গিত 
করে মাত্র । 

এই জন্তই কবীরদাস বাঁর বার ঝলছেন, তিনি অকথনীয় অচিস্ত্য। যে 
তাঁকে পায় সেও বলতে পারে না তিনি কেমন, যেমন বোবা গুড় খেলেও 
বলতে পারে না গুড় কেমন। 

কৌঁথায় আছেন তিনি? কোথায় আছেন কধীরদাসের রাম? বহু পদে 
কবীরদাস এর সন্ধান দিষেছেন। তিনি বলেছেন--তিনি আছেন অন্তরে, 
যত নরনারী তাঁরই কূপ ।১ মান্ষ আপন মনগড়। সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ভগবানের 
আবাস নির্দেশ করে । সীধাঁবণ হিন্দু মনে করে ভগবান আছেন মন্দিরে। 
সাধারণ মুসলমন ভাবে মসজিদে তার স্থান । আর সাধারণ যোগি-সন্ন্যাসী 
এদের ধারণা যোগবৈরাগ্যের মধ্যেই তাঁকে পাঁওয়া যাঁয়। কবীরদাঁস বলেন 
তিনি কোন সঙ্ীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ নন। মন্দির-মসজিদ-যোগ-বেরাগ্য কোথাও 
চিনি নেই। তিনি আছেন প্রাণের প্রাণে । ২ বললেন--ভাগ্ডের মধ্যে ব্রহ্গাণ্ড। 
ভাগের মধ্যে আছেন প্রভু । আবার বললেন--ঘটে ঘটে প্রতুই বিরাজ 
করছেন, কাউকে কটু বলো নাঁ। ৩ অন্থত্র বললেনঃ যেখানে সত্য বস্ত 
সেখানেই তীব দর্শন পাঁওষ। যাঁয়। 

তাকে কোথাষ পাওয়া যাবে তা ত জান! গেল, কিন্তু কেমন করে পাওয়া 
যাবে? কবীরদাস তারও জবাঁব দিয়েছেন নিজের সিদ্ধ-জীবনের অভিজ্ঞতা 
থেকে । বলেছেন-যোগসাধনা। করে রউমহলে প্রিযতমকে পেয়েছি ৪ 
আরও সহজ করে বললেন, সৎসঙ্গে মতি আর মনস্থির-করা রাঁমকে পাওয়ার 
সহজ উপায় জেনে কবীরদাঁস তারই সাধনা করছে। « কিন্তু কবীরদাসের 
পক্ষে যা সহজ উপায় তা ত সত্যি সত্যি সহজ নয়? মন স্থির করার চেয়ে 





পেশা পপি সপ পপ নাল সস 


১ অনুদিত পদ ১৯ 
২ এ ১ 
৩ অনুদিত পদ্দ ৩ 
৪ এ ৯৪ 


৫ এ ৪৩ 


৫৪ ভক্ত ক্বার 


কঠিন কাজ খুব কমই আছে। সাধারণ মানুষ দূরের কথা অন্ভুনের মত 
এত বড় উচ্চকোটির ভক্ত, যাঁকে ভগবান স্বয়ং অন্তবর্গ বন্ধু বলে মনে 
করতেন, তিনি পর্যন্ত বলে উঠেছিলেন ১-- চঞ্চল মনকে নিরোধ কবা 
আকাশস্থ বাযুকে নিবোধ করার মত স্থুক্ষর। ক্বীরদাসও এ কথ! জানতেন । 
তাঁই সাধারণ মানুষের জন্য আবও সহজ পথের কথা বললেন-_-যে ভগবানেব 
কর্ম করে সে-ই তাঁকে পাঁয়। ২ 

কিন্ত ভগবানের প্রতি যাব প্রেম-ভক্তি জন্মায় নি, সে ত তাঁব কর্ম করতে 
চাইবে না। এই জন্ত ভগবানকে পাওয়ার সব চেষে সহজ পথ প্রেম-ভক্তি। 
কিন্তু সব চেয়ে যা সহজ তাঁই সব চেয়ে কঠিন। সত্যিকাঁবের প্রেম-ভক্তিব 
লক্ষণ ভগবানের পাষে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিযে দেওযা। কবীবদাস 
বলেছেন-_প্রেম যে পাঁয় সে নিজেকে দ্রিযে দেখ । এ কিন্তু এই দিঘে দেওযা 
কি সোজা কথী। “অভংটি দে কিছুতেই যেতে চায় না। সংসাবে কত 
বাধনে সে জড়িযে আছে, কত ভাবেব কত উত্তেজনা তাকে অবিবত ট্টগ্র করে 
তুলছে। 

এই জন্য কবীরদাসেব প্রেম-ভক্তি কঠিন সাধনা জিনিষ । কবীব্দ|স 
ভগবৎ-সাঁধনাকে সহজ জিনিষ মনে কবতেন ন1। তীঁব কাছে সাধন। সংগ্রাম- 
বিশেষ। যত দিন দেহ থাঁকে তত দিন অবিবত চলে এছ সংগ্রাম । “দেচেব 
মধোই আছে শক্র, কাঁম, ক্রোধ, লোভ, মদ। ঘীল, সত্য আব সন্থোষকে 
সাথী করে নামের তলোয়াঁব নিবে লড়তে হয। ৪ কবীরদাঁসের সাধনা বীবেব 
সাধন] । 

ডাঃ হাঁজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী বলেন, “রামানন্দের প্রেম-ভক্তি ববীবের 
মধ্যে অভূতপূর্ব পরিণতি লাভ করল। কথাঁবেব প্রেম ভক্তি কঠিন সাঁধনব 
জিনিষ। এর মধ্যে ভক্তির অশ্রু, স্বেদ, কম্পাদি মহাভাবের স্থান নেই। 

তগবদ-প্রেম আবদারের ব্যাপার নয়।॥ প্রাণ দিতে প্রস্তত থাকলে তবে 
এই প্রেম মিলে। কবীরদাঁদ বলেন, মাথা কেটে মাটিতে বাঁখলে তবে এই 
প্রেম লাভ হয়। এই প্রেম ক্ষেতে জন্মায় না, হাটেও বিকাঁয় না, শুধু যে চাঁষ 
সে পায়। সাহন চাই, তা হলে ভগবান এগিযে আসবেন মিলনেব জন্য । 


১ আ্রীমদ্ভগবদ্গীত ৬৩৪ 
২ অনুদদত পদ ১১২ 
৩ রী ২৯ 
৪ এ ৮ 


ভক্ত কবীর ৫৫ 


এই প্রেশে নেই ভাঁবালুতাঁর বা উচ্ছ্াসের স্থান। আপন ইষ্টেল প্রতি 
অখণ্ড বিশ্বাসই এর ভিন্তি। 

কবীরদাসের ভগবদ্‌-প্রেমে মাদকতা নেই, আছে আনন্দে বিভোর 
হয়ে থাক| ; কর্কশতা নেই, আঁচে কঠোরতা; 'অসংযম নেই, আছে আনন্দ; 
উচ্ছজ্বলতা নেই, আছে স্বাধীনতা; অন্ধ অনুকরণ নেই, অ|ছে বিশ্বীস; 
অশিষ্টতা নেই, আছে দু তা 1 ১ 

অথচ, কবীবদাঁস ভগবৎ-প্রেমে মাতৌয়ারা হযে খাঁকতেন। তিনি ছিলেন 
মন্ত মৌলা? মাচিয। প্রেম-ভক্তির বাঁডা তাঁর কাছে আঁব কিছুই ছিল না। 
ভগবানেব জন্য স্টার ছিল অসীম ব্যাকুলতা । ভগবদ-বিরচ্কে ভিনি ছটফট 
করেছেন । ঠাব দিনে স্বস্তি ছিল না, বাঁতে ছিল না ঘুম | 

কধীরদীসেব প্রেম-ভন্তিব মধ্যে এই যে কৌমলে-কঠোরে সংনিশ্রণ, তার 
কাৰণ তীব চিতক্ষেন তৈরি হযেছিল যোঁগ-মতেব কঠোব সাধনাঁধ "আবহাওয়ার 
মধ্যে আব সেই ক্ষেনে অ্কুবিত তযেছিল কোমল গ্রেমণভক্তির বীজ । অন্থরূপ 
দটান্ত পাওয়া য!ম বখীন্দনাথের মধ্যে । ঈপনিষদিক তন্বজঞানের ক্ষেত্রে অস্কৃরিত 
হয়েছে বলে” ব্রণাদ্দন।থেপ ভগবদ্-প্রেম ও সকল প্রকাঁৰ ভাববিহবলতা শৃন্কা, 
উথান্ত-উচছু|সগীন, সকল গ্রকাঁর 'অসংঘম-মঅধীবত-বজিত, শান্য সত্ঘত নিবিড় । 

ভক্তিশাক্ম অন্তসাঁরে প্রেম ও ভক্তি এক জিনিন নয় । ভক্তি পবিপন্ধ হ'লে 
তবে প্রেমে পাবণত হয । আগে ভন্তি পরে প্রেম প্রেন অন্ত দুর্লভ | 
তি, থাকতে পানে অনেকেরই, কিন্তু ভক্তদের মধ্যেও খুব অন্প লৌকেরই 
প্রেম থাকে । অনেকে আবার প্রেমভক্তিকে ভক্তিবই এক প্রকাবভেদ মনে 
করেন। তবে সত্যিকাঁবের ভক্তের মধ্যে ভক্তি ও প্রেম পরম্পর জড়িত থাকে, 
একটিকে ছেড়ে আব একটি থাকতে পাঁবে না; সেখানে উভষের ভেদও লোপ 
পেষে বাঁধ । ভক্ত কবীবেব মধ্যেও আমবা এই জিনিবটি দেখতে পাই। 
তাঁর জীবনেও প্রেম ও ভক্তির ভেদ লোপ পেষে গিষেছিল। 

প্রেম সাধারণতঃ নামরূপেব উপর নির্ভরণীল। 1; দিবেদীজী বলেন, 
“সাধক রূপ আর সীমাঁব সহারতায় অরূপ অসীমকে দেখছে পান ; ভক্ত নাম 
আর রূপের সিড়ি বেয়ে উঠে অব্ধপ পন্নমতবের দর্শন পান ।২ 

মানুষ জাঁন।র মধ্য দিয়ে অজানাকে জাঁতে টা, পেতে ঢা । অঙ্গ কোনো 


১৯৮ আপ পাপ 


১. কবীর পৃঃ ১৬১-৬২ 
২ কবীর পৃঃ ২৪ 
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পথ তার নেই। তাই, মাঁনব-প্রেমের ভাষায় সে ভগবৎপ্রেমেব কথা বলেছে । 
ভগবানের সঙ্গেও সে মানব-প্রেম-সন্বন্ধই স্থাপন করেছে। এই সম্বন্ধ ' বছ 
গ্রকাবের হ'তে পাঁরে। তাঁব মধ্যে কযেকটি প্রধান £ যেমন দাশ, সথা, 
বাৎসল্য ও মধুব। বৈষ্ণব ভক্তেবা বে পঞ্চ ভাবেব সাধনা কথা বলেন তাঁব 
মধ্যে এই চাবটি অন্যতম । অন্য ভক্তেবাঁও সাঁধাবণতঃ এবই কোনে। একটা 
ভাঁবেব সন্বন্ধ স্থাপন কবেছেন ভগবাঁনেব সঙ্গে । মানবীষ গ্রেমেব চেনা পথেই 
'উাঁরা ভগবানের কাছে পৌছাবাঁর চেষ্টা কবেছেন। 

কবীবদাসও ভগবানকে মানব-স্বন্ধেব মধ্য দিযেই পেতে চেষেছেন। তার 
ভগবান কখনও প্রভূ, কখনও প্রিধতম । তবে কবীবদীসেব পদে বেশীব ভাগ 
ক্ষেত্রেই ভক্ত বধূ, ভগবান বব, ভক্ত দুল্হিন, ভগবান ছুল্ভ ১ ভক্ক প্রণধিনী, 
'ভগবাঁন গ্রণয়ী। এইটি মধুব ভাব । বৈষঞ্বদেব মতে এইটি সকল ভা বব সেবা। 
প্রেমেব পরাকাষ্ঠা মধুব ভাবে । মনে হয, কবীবদাসেবও তাঁহ মত ছিগ। 
কেন না, যেখানে তিনি দাস্য ভাবের কথা বলেছেন সে+।”নও বহু ক্ষেবেই 
যেন মধুব ভাবের একটি আমেজ স্পই হযে উঠেছে। ভান প্রর্জ শুধু গ্রভু নন, 
প্রিবও বটেন। কবীবদাসেব ভাবগভীব তত্বপ্রধান পদগুলি যেখান কাব্য- 
সৌন্দর্যে বসাল হযে উঠেছে সেখাঁনেই দেখা ঘাঁণ, এই চিবন্তন প্রেমেব কথাই 


তিনি বলেছেন । 
কবীবদাসের প্রেম বৈধ্বুদেব স্বকীষা-প্রম। ভাব প্রিব শুধু এণযী মাত 


নন, তিনি বর। স্বামী, কিছ্ত প্রিয়বি হে কবীবদাসেব যে অণাব ব্যাঞুলতা, যে 
বিপুল আবেগ প্রকাশ পেষেছে, একমাত্র খৈষ্ঠবদেন পবকীমঘ! প্রেমের 
ব্যাকুলতাঁৰ সঙ্গেই তাঁব তুলনা হ”তে পাঁবে। 

কবীবদাসেব বিবঠ্ণিব কত দুঃখ, কত বেদনা । কখনো বল্ছেন-- 
এপ্রিযুতমেব বিবহে আমাব প্রাণ ছটফট কবছে। আমাব দিনে শাস্তি নেই, 
বাঁতে নেই ঘুম। আঁমাব কাজকর্ম মাটি হ'ল। শুন্য শঘ্যা আমাঁব জস্ম কেটে 
গেল। চেষে-চেযে চোথে ব্যথা ধবে গেল কিন্তু পথ চোঁথে পড়ল না 1১5 

খুব অভিমান হযেছে। প্রিষতমকে বলছেন বেদবদী । বলছেন, বেদবন্দী 
বন্ধ আমার খোঁজ নিলে না| অভিমান আবও প্রবল হয়ে উঠল । বলপগেন-- 
“বিরহেব আগুনে এই দেহ পুড়িষে ছাই কবব। সেই আগুনের ধোঁষ গিয়ে 
পৌঁছাবে শ্বর্গে। সেই বাম যেন দষা নাকরেন। তিনি থেন বর্ষণ কবে এই 
১. অনুদিত পদ ৬৮. 
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আগুন নিবিয়ে না দেন। এই দেহ পুড়িয়ে কালি বানাব। সেই কালি 
ছিয়ে লিখব রামের নাম । বুকের পীজর নিয়ে বানাব কলম আর লিখে লিখে 
বামকে পাঁঠাব। এই দেহকে করব গ্রদীপ আর প্রাণকে করব তাঁর পল্তে। 
এই প্রদীপের আলোতে আমার প্রিরতমেব মুখ দেখব | হয় বিরহিণীকে 
মৃত্যু দাঁও, নয় নিজেকে দেখাও ' অষ্ট প্রচরের এই দহন এ যে আমি সহ্য 
করতে পারঠি নী1১১ 

কিন্তু অভিমাঁন কতক্ষণ থাকে? বিরহ খন প্রবল হয়ে ওঠে, বেদন! 
যখন অসহা, তখন অভিমান অশ্রুসিক্ত মিনতিতে পর্যবসিত হয় । বিরহিণী 
বলে--বন্ধু, আমি ততোমারই দাসী। তুমি আমার ভর্তা। দীনদয়াল, এস 
তুমি দয়া করে? তুমি শক্তিমান, তুমি অষ্টা। প্রিয়তম, তয় তুমি এসে 
আপন করে নাও, নয় আমি প্রাণত্যাগ করি ।”২ 

এই প্রেমের কত না রূপ, কত না বৈচিত্র্য | কখনো বিরহবেদনায় প্রাণ 
কণ্ঠীগত হচ্ছে, কখনও বা মিলনের আনন্দে মন বিভোর হয়ে যাঁচ্ছে। বুদ্ধ 
পাঁশে রযষেছেন কিন্তু অধীর ব্যাকুলতাঁয় তাঁকে দেখতে পা না তার .খোঁজে 
ছুটে ছুটে বেড়ায় । বিহ্বল হযে্ছুটে বেড়ায় কিন্তু কান্তকে কোথাও দেখতে 
পাঁয় না। বাইরে কোথায় দেখবে । তিনি যে চোঁখের মধ্যেই রয়েছেন । 
কিন্তু প্রেম ভীরু, এত বড় কথ! সহসা! বলতেও সাঁভস পায় না। “কবীর বলছে 
--আমাঁর চোঁখেই বন্ধুর বাসা এ কথা মুখে বলতে গেলে ভয় হয়| « 

যে একবার প্রিরতমের দেখা পেখ়েছে আর কিছুই তাঁধ চোঁখে পড়ে না । 
পড়বেই বা কি করে। কবীর বলছেন, “যেখানে সিছুরের রেখা দিতে হয় 
সেখানে কাজল দেওয়া যায় না। আমার চোখের মধ্যে যে রাম আনন্দ 
করছেন, সেখানে অন্ের স্থান হবে কোথায় ?? ৪ 

কিন্তু ভগবানের দর্শন পাওয়া ত সহজ ব্যাপার নয। ভগবান যাকে রুপা 
করেন মাত্র সেই তার দর্শন পায়, তার প্রেম লাভ করে। অন্ত কোনে! 
উপাঁয়ে এটি হনার জো নেই। সাধন ভজন আরাঁধন! জ্ঞান ভক্তি সবই এই 
কূপালাভের প্রচেষ্টা মাত্র । কত জন্ম-জম্মান্তর যুগ-যুগাস্তরের সাধনার পর 


১ অনুদিত পদ ৮৯ 
২ অনুদিত পদ ৬৯ 
৩ অন্ু্দত পদ ৬৭ 
৪ অন্ত পদ ৭* 








৫৮ ভক্ত কবীর 


তবে এই কপ! লাভ হয়, ভগবানেব প্রতি প্রেম জন্মে। কবীবদাঁস বলেন ষুগ- 


যুগ প্রতীক্ষাঁৰ পব তবে সাঁঙ্েবেব প্রতি প্রেম জন্মে।১ মাঁনষেব এব চেয়ে 
পরম সৌভাগ্য আঁব কিছুই হতে পাবে না। আব এই সৌভাগ্যলাভ জন্ম- 
জন্মান্তরেব পুণ্যফলেই সম্ভধপর হয। মাষে দৃষ্টি বর্তমানেব অতি সংকীর্ণ 
গতীব মধ্যে আবদ্ধ। সেতাঁব পিছনে-ফেলে-আসা সুদীর্ঘ অতীতেব কিছুই 
দেখতে পা নী। অনাগত ভবিষ্যতে অসীম সম্ভাবনাও তাব কাছে 
বহস্যাবৃত। তাই ভগবত কুপা তাঁর কাছে আকত্মিক মনে হয। বিশেষ কবে 
সে যখন দেখে যাদের পাঁপী-তাঁপী মনে করা হয়, এমন লোকও ভগবৎ-প্রেমে 
বিভোঁব হযে যাষ, তাঁব হযে যায় নবজন্ম , অথচ যাবা ধামিক বলে গণ্য তাঁবা 
এই সৌভাগ্য লাভ করতে পাব না, তখন ভাব বিস্মযেব আঁব অবধি থাঁকে 
না। অনেকে হযত ভগবীনকে খামখেধালী বলেই ধারণা কবে বসে। কিন্ত 
তাঁবা যদি মাষেব অতীত বর্তমান ভবিস্বৎ সবটা 'দখতে পেত তা ভলে এ বথা 
বলত না। যাক সে কথা। 

ভগবানের কপা যে গেল, যাঁর জদযে জন্মাল ভগবৎ-গ্রম “তার বাক্ষ বেদনা 
অপাব, তাব নিত্য জাঁগবণ |” কবীবদাঁস বলেন,-ওবে মন, ওবে আমীর 
প্রিষবন্ধু, বিবেচন! ববে দেখ, প্রণষী হলে কি আঁব শোযা চলে । ২ 

ভগবাঁনের প্রেমের বাঁশী নিত্য বেজে চলেছে । আঁনন্মমষ তিনি । তাঁব 
বাণীর সুরে স্থবে আনন্দের" হিল্লোল উঠছে। সেই আনন্দে বিশ্ব-বাঁচব হল 
গতিমাঁন। তাঁবা নাচতে-নাচতে চনল। 

কিন্ত এমনি ছুর্ভাগ্য যে, সব মামষ এ বাণী শুনতে পাঁষ না, কানে 
শুনলেও মনে শোনে না। বাঁশীব আহ্বান তাদেব কানে প্রবেশ কবে, 
মরমে প্রবেশ কবে না। কিছ্ক যাব ক'বে তাৰ আব ব্যাকুলতাব অন্ত নেই । 
প্রাণাস্ত হয় তাব।, কবীব বলছেন--'মুবলীব ধ্বনি শুনে আমি আব 
থাকতে পাঁবছি না।” ৩ বীশীব স্থবে বিকশিত তল তাঁব হৃদঘ-কমল» মন 
হল সমাধি-মগ্ন । তখন “সামি আঁব রইল না, “অভং- এর বিলোপ হযে গেল। 
তাই কবীবদাস বলছেন, “সাজ আমাব প্রাণ জ্যান্ত থেকেই যাপ্ছ মবে 1” ৩ 
এ কেমন কথা, বেঁচে থেকেই মবে যাঁওযা, এব মানে কি। ডাঃ দ্বিবেদী 





ভক্ত কবীর ৫৯ 


বলেন, “ভক্তের মৃত্যু হ'ল "আমি বা “অংহ”-কে ত্যাগ, একে বলি দেওয়। | 
গ্রৃতি মুহূর্তে যে এই অহংকে বলি দিচ্ছে সে-ই ত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে । 
না মরলে যে বাঁচাই হয় না।” ১ 
আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে ধাঁদের সামান্য মাত্রও পরিচয় আছে তাঁরাই 
জাঁনেন, এই “আঁমি”কে ত্যাগ করা কি কঠিন কাঁজ। সব যায় কিন্ত “আমি, 
যায় না। এই জন্য যে প্রেম-সাঁধনা! এই “অং; ত্যাগের মধ্য দিয়ে চলে সে 
যেসহজ জিনিষ নয়, তা বলাই বাহুল্য । ক্বীরদাঁসের প্রেম-সাঁধনা তাই এত 
কঠিন। “নিজের মীথা কেটে হাঁতে নিষে প্রবেশ করতে হয় এই প্রেম'মন্দিরে | 
দুর্গম এব পথ, অসীম এর বিস্তাঁন । এ মাঁম-বাঁড়ী নয় যে আবার করলে আর 
একটু চোঁখের জল ফেললেই যা চাঁওযা মাঁয় তাই পাওয়া যাঁবে। ২ 
ভগবানের সাঁধনা কঠিনই বটে। যে ভাবেই সাধনা হোক না কেন, জ্ঞানের 
থেই হোক, আর প্রেম-ভক্তির পথেই হোঁক, সাধনার পথ অতি দুর্গম, গুণ্মঃ 
পথস্তৎ কধয়ঃ বদপ্তি।” কবীরদাসও এ কথা বার নান বলেছেন। তীর প্রেম- 
সাঁধন। অবিবহ সংগ্রাম । এ আরামের ব্যাপার নয়, ছুঃসহ এর ছুঃথ। 
কবীবদাসেব প্রিষফতম ধিনি, ধিনি তাঁর আরাধ্য, তিনিও তাঁই রবীন্দ্রনাথের 
প্রিষতমের মত দুঃখ-রাঁতের বীক্তা। কঠিন দুঃখের মধ্য দিয়েই তীকে পেতে 
হয়। দুঃখের দুর্গম পথ দিয়েই তিনি আসেন। সেই পথ ধরেই যেতে হয় 
তাঁর কাছে। দুঃখের বরষাঁষধ চক্ষের জল নামলে যেমন বক্ষের দরজায় 
রবীন্দ্রনাথের বন্ধুর রথ এসে থামে তেমনি কবীরদাঁসেরও “প্রিয়তম খই ছুঃগেৰ 
পথেই আসেন। কানা তাঁর পথ, ভাসি নয়» সুখ নয়। অশ্রজল প্রিয়- 
মিলনের নিশ্চিত পথ 1* ৩ 
ভগবান লীলাময়। বিশ্বভুবন পরিব্যগ্ত করে চলছে তাঁর প্রেমলীলা । 
রাজার রাঁজা তিনি, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে তার প্রশ্বর্ষভাব নেই। সেখানে 
তিনি শুধু প্রেমিক। প্রেম দেবার জন্য আর প্রেম পাবার জন্ত ব্যাকুল হগয়ে 
ফিরছেন। 
ভগবানের এই প্রেমলীলা সম্পর্কে আধুনিক যুগের কবি সার্বভৌমের 
সঙ্গে মধাযুগের সন্তশিরৌমণির অনেক মিল দেখা যায়। ডাঃ দ্বিবেদীজী 
১. কৰীর পৃঃ ১৯৬ 
২ কবীর পৃঃ ১৯৬ 
৩ কবীদ্গ পৃঃ ১৯৩ 


৬* তক্ত কবীর 


বলেন, “রবীন্দ্রনাথ প্রেমলীলার যে আদর্শের কথা! বলেছেন কবীরদাসের 
আদর্শের সঙ্গে তার অনেক মিল আছে। বলা যাঁয়, উভয়ে একই 
আদর্শের কথা বলেছেন। এক জন সরস কবিত্পূর্ণ ভঙ্গীতে যা বলেছেন, অন্য 
জন সরল অর্থপূর্ণ ভাষায় তাই বলছেন । উভয়েই বলছেন, ভগবান ভক্তের 
সঙ্গে প্রেমলীলার জন্য ব্যাকুল। তবে একটি বিষয়ে উভযের মধ্যে বিশেষ 
গবমিল আঁছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায ভগবান প্রধানত: ভক্তের কাছে যান 
অভিসাঁরে আর কবীরদাঁসের কবিতাঁষ ভক্ত যাঁন অভিসাঁরে। ১ 

অভিসারিকা চলেছে । কবীরদাঁস বলছেন--বিন্দু বিন্দু প্রেমবসে ভিজে 
গেছে তার চুনরী। আপন প্রিয়তমের খোঁজে সোহাগী চলেছে ব্যাকুল হযে 1” ২ 

কিন্তু সোহাগীই শুধু যায় না। প্রিষফতমও আসেন । আমরা আগেই বলেছি, 
কবীরদাস স্বকীযা-প্রেমেব কথা বলেছেন। তাঁব ভক্ত বধূ। বধূ বাপে 
বাঁড়ীতে এসেছে । কিন্ত সেখানে আর তার মন টিকছে না। শ্বামীব কাছে 
শ্বশুরবাঁড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। স্বামী আসবেন তাকে নিয়ে যেতে। 
ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে। বলছে, শ্ান-টান কবে কনে হয়ে বসে আছি 
প্রিয়ের পথ চেয়ে, সখি রে, একটু ঘোঁমট! খুলে দেখতে দে আমায়। আজ 
আমার মিলনের রাত যে! ৩ 

রাত গভীর হয়ে আমে । পথ চেয়ে চেষে বধু ঘুমিয়ে পড়ে । তখন 
তিনি আসেক। ৰা 

রবীন্দ্রনীথেব প্রেমিকা প্রিয় চলে যাবার পর জানতে পাঁবে। প্রিয় 
তাকে জাঁগিয়ে দেন না, শুধু পাঁশে বসে বীণা বাজিষে বাঁন। প্রেমিকীব 
'্বপনম।ঝে” মধুর রাগিণী বাঁজে। ঘুম ভাঙলে পর তাই তাৰ আর আঁপসোসের 
অন্ত থাকে না। সে নিজেকে বাব বার ধিকাঁব দেয় 

“কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাঁগিনী, 
সে ষে পাঁশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি।৮ 

কবীরদাসের বধু কিন্ত সৌভীগাবতী, প্রিয় তাঁকে জাগিয়ে দেন। ঘুমিয়ে 
পড়ার জন্ত তাঁর লঙ্জীর সীমা থাকে না। আর এমনটি হবে না বলে সে 
সঙ্কল্প করে। বলে, "আমি ঘুমে অচেতন হয়ে গুয়ে রয়েছিলাম। প্রিপ্লতম 
১ কবীর পৃঃ ১৯৭ 


্‌ অন্ুণ্ধত পদ ৮ 
৩ অমুর্ধিত পদ ২৩ 


ভপ্ত কবীর ৬১ 


আমাকে জাগিয়ে দিলেন। আমার চোখে লাগিয়ে নিয়েছি তাঁর চরণ- 
কমলের অঞ্জন। যা*তে আর ঘুম না আসে, শরীরে যাতে আলস্য না লাগে 
তাই করব ।” ১ 

বধূ বাপের বাড়ীতে থাকতে চায় না। এখান থেকে তাঁর মন উঠে গেছে। 
তাই বলছে, "ও আমার ননস্দর ভাই, এবার আমাঁকে তোমার আপন দেশে 
নিয়ে চল।” ২ 

রাজি হলেন তিনি। তখন বধূর কী আনন্দ, কী গর্ব! বিয়ের পর 
মেয়ে অনেক দিন বাপের বাড়ীতে থাকলে লোকে নানা কথ! বলে। 
বেচাঁর! সব চুপ ক'রে সহ ক'রে যায়। তার পর যেদিন স্বামী নিতে আষেন 
কথাট। পাকে-প্রকারে সবাইকে শুশিয়ে দের । ওর! শুধার, কি গো, শ্বশুর- 
বাড়া বচ্ছ নাকি? কার সঙ্গে যাবে? উত্তর দেব, “কার সঙ্গে আর যাব। 
ব্বমমার সঙ্গেহ য'ৰ। হাতে নেব নারকেল, মুখে দেব পানের খিলি। সী*থি 
ভরে পরব মোতি।” এ সৌভাগ্যের চিহ্ন এ-সব, মাঙ্গল্য। শ্বশুর-বাড়ী 
বাধার সময় মেষের মনের সে এক অদ্ভুত অবস্থা ; ক্ষণে হর, ক্ষণে বিবাদ । 
কথনে। গুন্-গুণ্‌ করে গান করে, কথনো। এটা-ওটা বায়না ধরে। দেখেশুনে 
বিজ্ঞনের! বলে, “ওগো কনে, তেমীকে শ্বামীর ঘরে যখন যেতেই হবে 
তথন কেন কান্গা কাটি কর, গান গাঁও কেন, কেনই বা বায়না ধর ! সবুজ- 
সবুজ চুড়ি পরেছ কেন? প্রেমের পোষাক পর 1৮ ॥ 

কনে কিন্তু বাপের বাড়ীর পোষাক পবে রয্ছে। তাঁতে দাগ লেগে 
আছে। আর তা ছাঁডা তার মনটাও দোটানায় পড়েছে। একখার 
বাপের বাড়ীর দিকে টানছে একবার শ্বশুর-বাড়ীর দিকে। তার কখনো 
বা আপসোস হচ্ছে, হয়ত বা শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া ঠিক করে ভাল করে নি। 
হিতৈধীরা বলছেন, “ওগো নতুন শৌঁ, তুমি কাঁচুলি ধোওনি কেন? তোমার 
ছেলেবেলার ময়লা কীচুলি। তাতে দ'গ লেগেছে । ন। ধূলে প্রিরতম 
তোমার খুশি হবেন ন! আর তোমাকে বিছানা থেকে নীচে ফেলে দেবেন 1” € 
তার পর বলছে, “ওগো বো, দোটান।র ভাবটা ঘুতিয়ে ফেল, মনের ময়লা 
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ধুয়ে ফেল। এখন শ্বশুর-বাঁড়ী যাবার সময় হয়েছে। শ্বামী দুয়ারে দাড়িয়ে 
আছেন, এখন আর পছতিয়ে কি হবে|” ১ 

শ্বশুর-বাড়ী যাবার দিন। স্বামী আগে রওয়ান! হয়ে গেছেন। বধূর মন 
থুশিতে ভর1। নির্জন বনের মধ্য দিয়ে প্থ। সে পথে পরিচিত কেউ নেহ। 
ডুলি নিয়ে চলেছে কাহারের।। আবার আপন জনদের জন্য বধূর মন কেমন 
করতে লাগল। বল্ল, “ওরে কাহার, তোদের পায়ে পড়ি একটু সমযের জন্য 
ডুলিটা রাখ। আমি আমার সখিদের সঙ্গে একটু দেখা ক'রে শি, 
দেখা করে নি আমার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে |” ৯ 

বধু ত চলেছে তার স্বামীর কাঁছে। ওরা শুধায়, ওগো বৌ, কোথার 
থাকেন তোমার স্বামী, কোথায় যাবে তুমি? বধূ বলে, আমার প্রভু বাস 
করেন অগম্য পুরীতে। সেখানেই আমি যাব। জায়গাটার পরিচর দিয়ে 
ঝলে--সেখানে আছে আটটি কৃ'য়ো আর নযঘটি বাপী আব আছে ষোলটি 
মেয়ে, তার! জল আনে। ২ এপ মানে গল» তিনি সারা জগত জুড়ে 
রয়েছেন, রয়েছেন প্রত্যেক জীবের মধ্যে । কবীরদাস এ কথা স্পষ্ট 
করেই বলেছেন। বলেছেন_-ভাই সাঁধু, শোন, এরই মধ্যে (এই ঘটের 
মধ্যে ) আমার সাই রয়েছেন। 

ভগবান সবব্যাপী বটেন। কিন্ত ভক্ত তাকে পায় আপন অন্তরের মধ্যে। 
তাই কবীরদীস, বললেন, অন্তরে খৌঁজ--কেবল অন্তরেই খোজ, এখানে 
আছেন করম, এখানেই আছেন রাম। ৩ 

পুরাণ বলে, ভগবান থাকেন বৈকুঠঠে। সাধারণ লৌকে মনে করে, এই 
বৈকুণ জগতের বাইরে স্দুর উদ্ধলোকের কোনে! ত্রকটা স্থান। ক্বীরদাস 
এ স্ব কথা বিশ্বাস করতেন না । তিনি মনে করতেন, বৈকুগ্ঠ উর্ধে কোথাও 
নয়» তা এই জগতেই রয়েছে; সাধুঙ্মই সেই বৈকুষ্ঠ। « 

ভগবান সর্বত্রই আছেন। তিপি আছেন অন্তরে । সাধুসজেই-শ্রই 
সত্যের উপলব্ধি হয়, সাধুদের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব স্পট অনুভব রা বায়। 
এই জন্যই বুঝি কবীরদাস সাধুসঙ্গকে বৈকু্ বলেছেন । 
৯. অনু পদ ১৮ 

২ অনু।বত পদ ৫* 

৩ অন্ুদ্ত পদ ১৭ 

৪ অনুদিত পদ ৫৭ 
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কবীরদাস বাঁর বার বলেছেন, প্রভু থাকেন উচু অষ্রালিকায়। বধু 
সেখানে উঠতে সাহস পায় না, তার ভয় করে। 
উন্মুনি সমাধির অবস্থাকেই কবীরদাস উচু অট্রালিকা বলেছেন। 
ইঞ্জিয়গ্রাহা স্তর ছ|ড়িয়ে মন যখন উপরে উঠে সমাঁধি-মগ্র হয়, তখনই হয় তার 
ভগবদ্‌- উপলব্ধি 
আবার ক্বীরদাসের প্রিয়তমের উচু মল হল যোগের পরিভাষায় 
সহস্বার। ষটচক্রেব উর্ধে সহম্্রার । এই সহম্রারেই হয় জীবে-শিবে মিলন । 
তাই এই দিক দিয়ে দেখলেও প্রিম্বতমের মহল উচুই বটে। 
বধূ এস স্বামীর ঘরে। কিন্তু ত৫ু মিলন হ'ল না। দুঃখ করে সে বলছে, 
স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ী এসেছি । কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আমি থাকতে 
পাঁবলাম না; জানলাম ন| সেই সঙ্গের কিন্বাদ। দ্বপ্নের মত কেটে গেল 
আমার যৌবন । ১ 
মিলনের অন্তরায় বহু। তাঁর মধ্যে প্রধান অন্তরার বধূর মনের দোটান। 
ভাব। স্বামীর কাছে এসেও সে ভাব তার যাষনি। তার মন একবার বাপের 
বাড়ীর দিকে টানছে, একবার টানছে স্বাণীর বাড়ীর দিকে । এই ভাব না 
গেলে মিলন হ'তে পারে ন।। আর সব ছেড়েকারমনোবাক্যে যদি তার 
কাঁছে আত্মমমপ্ণ করা বায় তবেই নিতন হওয়া সম্ভব । 
আর একটি বাঁধা আছে। বধূর গায়ে রয়েছে পৌষাঁক, কাচুলি, চুনরী। 
বাপের বাড়ীর এ সব পোব।ক ব্যিষের দাগ লেগে লেগে ম্যলা। এগুলো 
ন1 ধুয়ে ফেললে ত প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হবে না? 
কিন্ত ধোরা কি সহজ? রগড়ে-রগড়ে ধূলেও তবু দাগ যায় না 1১১ 
জ্ঞানের সাবান দিয়ে ধুতে হয়। “কিন্তু প্রিয়তম কুপা না করলে তা”ও 
সকরা যাঁর না। তাই কবীরদাস বললেন, প্রভু যখন তোমাকে আপন করে 
নেবেন তখনই দাগ সব উঠে ধাবে। ২ 
এর থেকে বোঁঝা যায়, ক্বীরদাসের মতে প্রিরতমের সঙ্গে মিলন 
হতে পারে তখনই, যখন তিনি ব্বয়ং কূপা করবেন । তিনি কৃপা করলে 
মিলনের আর কোনো বাঁধা থাকে না। শাশুড়ী ননদী সবাইকে এড়িয়ে 


১ অনুদিত পদ ২৮ 
২ অনুদিত পদ ৬৩ 


$8 ভক্ত কবীর 


তার কাছে ঘ1ওষা বায়। সমন্ত ছেলেমানষি নিমেষে ঘুচে যায়। তিনি যে 
হয়, হাত ধবে কাঁছে টেনে নেন। » 

মান্গষের আছে ছুই রূপ, এক জৈব বা! মুগ্য়, অপর চিম্মঘ। জৈব রূপে সে 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নান। জটিলতা-আবিলতাঁব মধ্যে জড়িত ১ ক্ষুধা-তৃষ্াদিতে 
কাতর, বিপুতাড়িত। অঙ্গে তাব কত ধুলো-বাঁলি মলিনতা । আব চিম্মম দ্ূপে 
সে শুস্বমুক্ত-শ্বভাববান। প্রিয়তম যখন কাঁছে টানেন তখন জীবের এই চিম্ময 
র্ূপই প্রধান হযে উঠে। এরই সঙ্গে হয প্রিষতমেব মিলন। সীমাব মধ্যে 
আছে অসীম । তাঁবই সঙ্গে হয অনীমের মিলন। নহলে মিলন হয না । কারণ, 
প্রেমশান্্র বলে, সমানে সমানে নইলে প্রেম হয না। ভক্তেব মধ্যে আছে 


চিরন্তন প্রেমিকা । তাঁবই সঙ্গে মিলন হয চিবন্তন প্রেমিকেব। 
তিনি চিব প্রেমমধ | ভাব প্রেমের সীমা শেহ। তব প্রতি যাব 


প্রেম জন্মাল, তাকে তিনি কত ভাবে কত বধপে গ্রেম দান কবেন। 
ববীজ্নাথেব ভগবান যেমন বাজার বাঁজা হযেও মালযেব হ্দযহবণ 
কবার জন্ত কত মনোহরণ বেশে এসে দেখা দেন, মান তাঁকে চাষ 
কি চায় না সেদিকে তিনি জন্ষেপও কবেন শা, তেমনি কবাবদসেব 
প্রিয়তম সম্বন্ধে কবীবদাঁস নিজেই বলেছেন--“কবীবদাসেব তাব প্রতি 
ক্ষণেকেব জন্তও প্রেম জন্টান না। তবু তার প্রীতি দিন দিন নখ-নব রূপে 
দেখা দিচ্ছে ।” * 

প্রিধতমেব প্রেম সবাই পায় কিন্ত তাঁকে গ্রহণ করতে পাবে, তাব 
মর্যাদা রাখতে পাবে অল্প লোকে্ই। কেন না, ঘে একে গ্রহণ কবে, 
দুঃসহ তাঁৰ দুঃখ, অসীম তাব বেদন।। 

তবে ভাব বাণ যে ভাগ্যধানেব মবমে গ্রবের্শ করল তাব আব অন্ত 
গতি নেইঃ উপায় নেই। অন্তবে প্রেমে প্রদীপ আলিষে মাথাব ঘোঁমট! 
টেনে বর্ষণমুখরিত বাতেব অন্ধকাবে ছু:খেব বন্ধুব পথেই সে চলে অভিসাবে। 

শত বাধা এলেও যে গ্রিষতমের সঙ্গে তাৰ মিলন হবেই এ বিষষে তাঁব 
মনে কোনে! সংশযই থাকে না। কবীরদাসও এই আশ্বাসই দিচ্ছেন--“ওবে, 
তৌব সঙ্গে প্রিয়তমেব মিলন হবেই । এবাব সবিয়ে দে ঘোমটার কাপড় ।” ৩ 
১. অনুদিত পদ ৮৩ 

২ অনুদত পদ ৮৩ 

৩ অন্রদিত পদ ৯৯ 
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ভক্ত কবীর ছিলেন সিদ্ধ সাধক। তব সাধন! প্রেমতক্তির সাধনা | এ 
সাধনা বীরের সাধনা, বড় কঠিন। সাধনার পথ নির্দেশ করেন গুরু । কিন্তু 
পথ চলাব দায় শি্ের। পথের সব বাধা বিদ্ব তাঁকেই অতিক্রম করতে 
হয়। সব ছুঃখ-কষ্ট তাঁকেই সইতে হয়। 

প্রেমের ক্ষেত্রে গুরু যেন দূতী, তিনি যৌগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন। তাঁর 
পবে যে প্রেমলীলা চলে সেখানে শুধু প্রণয়ী আর প্রণয়িনী, সেখানে আর 
কারুর স্থান নেই। এই জন্যই বুঝি কবীরদাঁস বলেছেন-_-ওরে, আমার 
নিজের প্রিয়ের কথা কার কাছ থেকে বুঝব? আমার প্রাণের প্রাণ আমার 
প্রিষ্ন ছাঁড়। আর সবই যে সুসাঁফির। ১ 

প্রিয়েব কথা প্রণঘিনীই জাঁনে। অন্টে তাব কি জানবে । কবীরদাসের 
প্রেমসাধনাব এটি একটি সক্কেত। এতে করে সাধন। যে নিতান্ত ব্যক্তিগত 
ব্যাপাব এই ভাঁবটার উপর যেন জোর দেওয়া হ'ল। অবশ্থি, কথাটা 
নতুন নয়। আমাঁদেব দেশে অধ্যাত্ম সাধনা চিরকালই ব্যক্তিগত ব্যাপার । 
প্রেম রহস্যময় । সাধারণ মানব মানবীর প্রেমের মধ্যেই এই রহস্তমম্নতা। 
স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রেমিক-প্রেমিকা! পরস্পরের অন্ত পায় না। প্রেম তাদের 
মধ্যে নব নব ব্ূপ আবিষ্কার করে। তাই প্রেম চির-অজান।। তাঁর সমন্ধে 
কোনো স্থনিদ্দিন্ট কথা কেউ বলতে পারে না। তাই যদ্দি হয় তাহ'লে সকল 
প্রেমের উৎস যিনি সেই অনন্তপ্রেমমধের কথা কে ধলতে পাঁরে। তিনি যে 
নিতুই নব। নব নবরূপে আসছেন প্রেমিকার কাছে। যে তাকে যেমন 
করে চাইছে তিনি ভাব কাছে তেমনি ভাবেই দেখা দিচ্ছেন। কাঁজেই, তার 
কথ অন্তের কাছ থেকে জানবার নয। তার কাছে যাবার পথ প্রত্যেকের 
নিজের পথ। সদ্গুরু শুধু দিক নির্দেশ করে দেন। বাকীট! প্রত্যেকের নিজের 
উপর । 

এই জন্যই কবীরদাস বললেন--প্রভুর গতিবিধি অগম্য। তুই চল্‌ 
নিজের আস্ুমান মত। ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে চল্‌। পরিণামে 
গৌছে যাঁবি। 
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এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি চমৎকাঁর কথা মনে পড়ে ধাঁয়-- 
পবুথা আমি কী সন্ধানে যাব কাহার দ্বার 
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।” 
*আধুনিক যুগের কবিব সঙ্গে মধ্যযুগের সন্তের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। 
প্রেমের কোনে! বাঁধা-ধরা পথ নেই | সে আপনার পথের সন্ধীন আপনি 
দেয় । সেই পথে চলে প্রেমিকা । চলতে চলতে সে পায়; পেতে পেতে 
চলে। ক্ষণে পাষ, ক্ষণে হাবায়। পাষ যখন আনন্দে আত্মহারা হয়। 
হারায় যখন যাতনায় ছটফট কবে। এমনি চলে প্রেমের লীলা । প্রেমিকা 
প্রিয়তমকে পেয়েও পায় না। বুঝেও বোঝে না তার রতস্য। তাই পেয়েও 
হারা; বিরহ-বেদনীয় কাতর হয। কিন্তু একবার যদি রহশ্য বোঁঝে 
তাহ'লে প্রিষ্ের সন্ধানে আর এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করে বেড়াষ না । 
তখন আপন অন্তরের মধ্যেই তাঁকে দেখতে পায়। তাই বিরহিণীকে ডাক 
দিয়ে কবীরদাঁন বললেন, ওগো সুন্দরী, আপন পুরুষের বিষয় যদি বুঝতে 
পার তাহ'লে দেখতে পাবে তিনি তোমার দেহেই নৃত্য করছেন। ১ 
দুই নইলে প্রেম হয় না। কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন দুই এক 
হয়ে যায়, ভেদ যায় লুপ্ত হযে। শ্রীবাঁধা সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি বলেছেন-- 
“মাধব মাধব সোঁঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই |” 
মহাপ্রভু শ্রীটচতন্ঠ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মন্ত হয়ে কখনো 
কথনো “মুঝ্ডি সেঞ্ডি মুঞ্ি সেঞ্চি কহি কহি হাসে” 
প্রেমের এ চরম অবস্থা । তখন ছুইয়ে মিলে এক হয়ে ষাঁয়। কবীরদাস 
বললেন-_“ছুই গিয়ে এক হয়েছে, লহবী প্রবেশ করেছে সমুদ্রে ।” অন্তত্র 
বললেন, কবীর বলছে আব দ্বিতীষ কেউ নেই, যুগে যুগে তুমি আমি 
এক । ১ 
প্রেমের ।এই যে চরম অবস্থা, এই ষে দুইয়ে মিলে এক হয়ে যাওয়া 
এর অর্থ কি? এর অর্থ কি তগবৎ-সত্তার মধ্যে ভক্ত-সত্বার বিলুপ্তি? 
এ খিষযে সাধকেরাও সকল্জে একমত নন। এক দল বলেন, প্রেমের 
চরম অবস্থায় ভগবানের সঙ্গে মিলন যখন পরিপূর্ণ হয়, তখন ভক্তের 
স্বতন্ত্র সত্তা আর থাকে না। অন্তরা তা মানেন না। তারা বলেন, ভক্ত 
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কখনো ভগবানের মধ্যে নিজেকে একেবারে বিলুগ্ক করে দিতে চায় না! 
পরিপূর্ণ মিলনের অবস্থায়ও লে তাঁর পৃথক্‌ সতত! রাঁথতে চায় এ মিলনেরই আনন্দ 
উপভোগের জন্য । সে এক হয়ে যাবে অথচ পৃথক্‌ থাকবে । ক্বীরদাসেরও এই 
মত ছিল মনে হয়। তিনি মনে করতেন, ভক্ত ভগবাতনর সঙ্গে এক হয়ে যাবে 
তবু থাকবে তাঁর পৃথক্‌ সত্তা । দে মিলনের আনন্দ উপভোগ করবে । এক 
হয়ে যাবে আবাঁর পৃথক্‌ সত্তাও থাকবে এ কি রকম ক'রে হবে। কবীরদাস 
বলেন, লৌকিক দৃষ্টিতে যা অসম্ভব ভগবানের বেলা তা৷ সবই সম্ভব । ১ 

অনেকে কিন্ত কবারদাসের “ধুগে যুগে তুমি আমি এক", এই জাতীয় 
বাণীর উক্তি ব্যাখ্যা মানেন না। তাদের মতে কবীরদাসের এই জাতীয় 
বাণী স্পষ্টই অদ্বৈতভাবস্চক। আর এ রকম অদ্বৈত ভাবের কথা কবীর- 
দাসের পর্দে অনেকই পাঁওয়। যায়। এর থেকে তারা মনে করেন কবীরদাস 
ছিলেন অদ্ৈতবাদী। কিন্তু এদের এই মত যথেষ্ট যুক্তির দ্বারা সমথিত মনে 
হয় না। কেন না, “কবীরদাসের রচনায় শুধু অদ্বৈতবাদ নয়ঃ দৈতবাদ, 
দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, একেশবরবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতের পদ 
পাঁওয়া যায়|” ২ কাজেই, কবীরদাস বিশেষ কোঁনো একটা মতবাদের মধ্যে 
আবদ্ধ ছিলেন বলা যায় ন1। 

আসল কথা, কবীরদাস ছিলেন ভক্ত মান্ষ। ভক্তের কাছে ভক্কিই 
মুখ্য, কৌন মতবাদ নয়। তাই ভক্ত কোনে! বিশেষ মতবাদের মধ্যে আটকা! 
গড়েন ন। বা বিশেষ কোনো মতবাদের প্রতি তার কোনো খিরুদ্ধ'ভাবও 
নেই। তার কারণ, ভক্তের ভগবান অনন্ত ভাবময় আর ভাবৈকগম্য। 
কাজেই, অনন্ত ভাবে মা্ষ তাঁর ভজনা করতে পারে। আর সেই জন্ত, 
ভগবদ্বিষয়ে অসংখ্য মতবাদ প্রচলিত হ'তে পারে। ভক্ত জানেন যে যে-ভাবেই 
ভগবানকে পেতে চাঁয় ভগবাঁন সেই ভাবেই তাঁর কাছে ধরা দেন। কাজেই, 
ভক্তের কাছে সব মতই মত, সব পথই পথ। 

এ বিষয়ে কবীরদাসের বাণী সুস্পষ্ট । হিন্দু মুসলমান এই ছুঃটি সম্পূর্ণ 
আলাদা ধর্মমতের কথ! বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “হিন্দু-তুকুক আমি 
আলাঁদা মনে করি না । সব মতেরই স্বাদ মিঠা |? ৩ 
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তাই কবীরদীস কোনে! মতেরই পক্ষ নিতেন না। তাঁর অভিমত ছিল 
উক্ত মান্ুষ্* ভগবানের ভজনা কববে, তার কাছে ভক্তি হ'্ মুখ্য । মতবাদ 
দিয়ে মাথা ঘামানি তাঁর পক্ষে নিছক বোকামি । অথচ দেখা যায়, সাধু সম্তরাও 
পঙ্জাপক্ষ গ্রহণ করেন। তাই কবীরদ্াস বললেন, 'পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করে, 
সারা জগৎ ভুলে রয়েছে । যে কোনো পক্ষ না নিষে শ্রীহবির ভজন! কবে 
সেই সন্তই বুদ্ধিমান । ১ 

কবীরদাম যেমন কোন মতবাদে আটক] পড়েন নি, কোন মতবাদের পক্ষ 
নেম নি, তেমনি নিজেও কৌনে। মতবাদ প্রচার কবেন নি। কবীবদাস ত, 
শাঁজাথিদ্‌ ছিলেন না যে মতবাদ স্থাপিত করবেন । তিনি ছিলেন তত্ববিদ্‌ সিদ্ধ 
ভক্ত। ছিলেন ভগবৎ-প্রেমে পাগল মা্ষ। মতবাদ স্থাপন ত দুরেব কথা, 
কোদে। বিচার-বিদর্ধেরও তিমি ধার ধারতেন মা। নিজেই বলেছেন, 
গলেখাপড়ী শিখিনি । বিচার-বিতর্ক জানি নে। ভবিগুণ কীর্তন কবে করে 
আর হরিগুণ কীর্তন শুনে শুমে পাগল হয়েছি” ২ অবশ্যি, পববত্তী কালে 
খধীরঙগাসের ভক্তরা! তার নামে মতবাদ গ্রাচার কবেছেন, পন্থ গঠন কবেছেন; 
কিন্ত সে আলোচনা এখানে নয় । 

ভক্তরা ভগবান সম্বপ্ধে নানা ভাবেব কথা বলেন। তাব কাবণ ভ'ল 
ভগবানের অনন্ত ভাবময়ত্ব। আর এ সৰ কথ। অনেক সমযই পবস্পববিবোধী 
হয়। এ রকম হওয়াটা কিছু আম্চর্যও নয়। ধিনি একাধারে নিগুণ এবং 
সকল শুণেব আকর, নিরুপাঁধিক ও পোঁপাধিক, তাঁব সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে 
পরজ্পথধিরোধী কথা বলাটাই বরং স্বাভাবিক । কবীরদাসের পদে যে নানা 
পরস্পরধিরোধী মত দেখা যায়, ত।রও এই হেতু । ক্বীবদাসের রাম নিগুণ, 
ভিখখাতীত, নিরুপাঁধিক, সোপাঁধিক, অনস্তভাবময। কাজেই, তার কথা 
ব্গতে গিয়ে কবীরদাসকে এমন সব কথা বলতে হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে যা 
পরম্পরবিরোধী মনে হয়। তবে করীরদাসের পদ আলোচনা করদে একট! 
স্বথী মজে ইয় ধে, তীর উপর বেদান্তের বিশেষ গ্রভাব পড়েছিল। 

এথাঁসে কটা কথ! বলা আঁবশ্তক। বেদান্ত বলতে সাধারণতঃ লোকে 
অদ্বৈতবাদই বোঝে । আমরাও সেই অর্থে বেদান্ত কথাটা ব্যবহার করেছি। 
শাস্তানুসারে কিস্তু অদৈতবাদ, ঘ্বৈতবাদ বা তার বিভিন্ন প্রকার-ভেদ সবই 


ূ ১ অনুদিত পদ ৭৩ 
২ অনুদিত পদ ৯* 





তক্ত কবীর ৬ 


বেদাস্ত। ব্রদ্বমত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্য! থেকেই এ সব বিজিজ্ধ মতবাদের সাটি 
হয়েছে। অগ্ৈতবাদী বেদাস্তীদের মতে ব্রঙ্গ স্বরূপতঃ নিগুপ, নিরাকার 
নিরুপাধিক, নিবিশেষ, নিক্ষল, নিঃদীম | তবে অবিষ্ভা বা মায়া ব! ত্রানস্তির 
জন্ত তাতে উপাধির আরোপ করা হয়। 

কবীরদাসের রাঁম বেদান্তের ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নন) আবার ভিন্নও বটেন। 
কেন না, কবীরদাঁসের রাম নিগুণ, নিক্পাঁধিক, কিন্ত ক্বীরদাস নিগুণ 
নিরুপাঁধিক ইত্যাদি বলতে গুণ উপাধি ইত্যাদির অভাঁব বুঝতেন নাঃ এইগুনির 
অতীত অবস্থা বুঝতেন । অর্থাৎ তাঁর নিগুণ রাম গুণহীন নন, গুণকে 
অতিক্রম করে রয়েছেন। তিনি অরূপ কিন্তু এই সমস্ত বিশ্ব-ব্রদ্গাও তাঁরই 
রূপ। রূপের মধ্যেই চলেছে তাঁর লীলা । জগতের সব বৈচিত্র্য এই অক্ধরপেরই 
লীলার প্রকাঁশ। এই অরূপই কবীরদাসের রাম। সীমাকে পূর্ণ করেই রয়েছেন 
অসীম। সীমা চঞ্চল, অস্থির, অবিরাম গতিণীল। অসীম অচঞ্চল, স্থির, 
ধব। এই অসীমই কবীরদাসের রাম। 

তিনি সর্বব্যাপী । শ্রষ্টা তিনি, পরিব্যাঞ্ত করে রয়েছেন আপন হৃষ্টি। 
কবীরদাঁদ বলেছেন, সত্য সৃষ্টিকর্তা ধিনি তিনি এই সমস্ত জগতের মধ্যেই 
আছেন। এই চর্সচক্ষু দিয়েই চেষে দেখ তিনি যেখানে-সেথানে (সর্বত্র) 
আঁছেন। ১ বলছেন, সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজমান । ২ তিনি অভ্তরে-বাইরে 
সর্বব্। কবীরদীস বলেছেন--তিনি শরীরে মনে নয়নে রয়েছেন । ও 

এমনি কবীরদাসের রাম। ইনি নিগুপও বটেন সগুণও বটেন। আবার 
নিগুণও নন সপ্তণও নন। আসলে ইনি নিগুণ সগণ উভয়ের অতীত। 
কবীরদাস স্পষ্টই বলেছেন_-সগুণ এবং নিগুণ এই উভয়ের অতীত যে, আমি 
করব তাঁরই ধ্যান। £ 

কীজেই এক দিক দিয়ে বেদান্তের ব্রন্মের সঙ্গে কবীরদাসের রামের যথেষ্ট 
মিল আছে বলা যাঁয়। এটা কেমন করে সম্ভবপর হ'ল। কবীরদাঁস বেদান্ত 
পড়েন নি নিশ্চয়ই । কারণ, তিনি নিজেই বন স্থলে বলেছেন যে, তিন্নি 
লেখাপড়া জানেন না। তবে কাশীতে বহু বেদান্তী সাধু-সন্গ্যানী ই সময়ে 


পপ 
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ও ভক্ত কবীর 


ছিলেন। কবীরদাঁস তাদের সঙ্গ কবেছিলেন অমুমান করা যাষ।. কবীরদাসেব 
মানসে তাদের প্রভাব পড়তে পারে। কিন্ত তাব চেয়েও মনে হয়ঃ একমাজ, 
পরমাত্মার সাধক যৌগপস্থীদ্দেব প্রভাবাধীন পবিবেশেব মধ্যে মানুষ হওযাঁব 
জন্ত কবীব্দাসের মানস এমনি ভাঁবে গঠিত হযেছিল যে, তাতে ভগবৎ-সত্তাব থে 
উপলব্ধি হয়েছিল তাঁব সঙ্গে বেদান্তের ব্রহ্মেব সাদৃশ্য সহজেই পবিস্ফুট হযে 
উঠেছিল । আব এই মানস গঠনে বেদাস্তী সাধু-সন্স্যাসীদেব প্রভাবও থাঁকতে 
পারে তা আগেই বলেছি। অথবা, ভগবৎ-সত্তী কেন যে কবীরদাসেব কাছে 
কবীবদাঁসের রাঁমূপে ধব! দ্রিলেন তা তিনিই জানেন । হযত এ জম্ম-জন্মীস্তবেব 
সাধনার ফল। 

আঁর একটা বিষয়ে কবীবদাসের উপব বেদীস্তেব বিশেষ প্রভাবের পবিচয় 
গাওয়া যাঁধ। কবীবদাঁস বাব বাঁব মাক্ীব কথ! বলেছেন। এই মায। আব 
বেদাস্তেব মাঁধা একই । ভাঁঃ দ্বিবেদীজী বলেন, “কবীব মাধ সন্বন্ধে যা কিছু 
বলেছেন সবই বেদান্ত নির্ধীবিত অর্থে 1৮ » 

বেদীন্ত-মতে (অদ্বৈত দ্বৈত উভষ মতেই ) মাধ ব্রঙ্গেবই শক্তি । অদ্বৈত 
মতে মাঁধা জীব বা জীবভূত ব্রহ্গেব স্বরূপজ্ঞান আচ্ছন্ন করে বাখে। ফলে, জীব- 
রঙ্গে ভেদবুদ্ধি দেখা দেখ । জীব তথা স্যষ্টি ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র এই যে বুদ্ধি তাবই 
নাম মাঁয়া। অদ্বৈতবাঁদীযদব মতে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, আঁব কিছুব অন্তি্ 
নেই। তবু যে অন্ত কিছুব অস্তিত্ববুদ্ধি হয তা এ মাঁযাঁন জন্যই হয। কেন 
হয? এব উত্তব তিনি এরূপ ইচ্ছা কবেন তাই হয়। নিগুণ নিকপাধিক 
ব্রহ্ম আপন মাধশিক্তি বা প্রকৃতিকে অবলম্বন কবে সগ্ুণ সোপাধিক হযে 
উঠেন। কেন হন, তাঁর কাঁবণ আব কিছুই নয তিনি ত্রর্ূপ ইচ্ছা কবেন 
তাই হন। 

দ্বৈতবাঁদীবা জীব এব, ব্রদ্ষের পৃথক্‌ অস্তিত্ব শ্বীকাঁব করেন। তাঁদের মতে 
ব্রহ্ষও নিত্য, জীবও নিত্য, ব্রহ্মেবই সনাতন অশশন্বরূপ ভীব। শ্রীভগবান 
বলেছেন--“মমৈবাঁংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।৮ ২ জীবলোকে 
'আমাবই সনাতন অংশ জীবভূত হয়েছে । কাজেই, জীবও শুধমুক্তস্বভাববান। 
ব্রঙ্গেব প্রতি ভার আকর্ষণ হ্বাভাীবিক। কিন্ত দেহধাবণ কৰা মাত্র মায়াচ্ছন্ 

হয়ে সে এ কথা ভূলে ধায় । সে অনিত্য স'সাব, অনিত্য দেহ আর তাঁকে 


৯ কবীর পৃঃ ১৪৪ 
২ ্মদ্ভগব্দ্‌ গীতা ১৫।" 


ভক্ত কবীর থ১ 


অবলম্বন করে যত নশ্বর ভোগ-স্থথ তাই নিয়ে মন্ত হয়ে থাকে। ভগবানের 
কথ। তার আর মনে থাকে না। 

এই যে মায়া, এ ব্রক্গেরই শক্তি এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সাধ্য 
একেই বলেন প্রকৃতি । মায়া বা! প্রকৃতি গুণময়ী বা ব্রিগুণাত্সিকা। কোঁনে। 
কোনো পণ্ডিতের মতে এই মা বা প্রকৃতি ব্রহ্ম থেকে ব্বতন্ত্র নয়। এ 
ব্র্মেরই নামরূপাত্মক স্বরূপ। ১ ব্রহ্ম আপন সব্বগুণপ্রধান মায়াকে অবলম্বন করে 
ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন। মায়োপাঁধিক ত্রন্ধই ঈশ্বর । ইনি সংসারের বর্ত!। 
বেদান্তের গ্রন্থে মাধাকে অবি্যাও বলা হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যা, তদদেতর 
অবিদ্া, আবার কোনে কোনো গ্রন্থে কথা দু'টির মধ্যে পার্থক্য ও করা হয়েছে । 
বিশুদ্ধসত্বপ্রধান প্রকৃতিকে বলা হয়েছে মায়া আর অবিশুদ্ধসত্বপ্রধান গুকৃতিকে 
বলা হয়েছে অবিগ্ভা। তবে সাধারণতঃ মাধ আর অবি্য। একই অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে । কবীরদাসও মায়া আর অবিদ্ভাতে কৌনো ভেদ করেন নি। ২ 

কবীরদাঁস বহু পদে এই মায়ার কথ! বজেছেন। তাঁর কোনো কোনোটি 
রষেছে সন্ধাভাষায়, কোনো কোনটি রয়েছে রূপকের আকারে আর বাকীগুলি 
আছে সহজ ভাষায়। সাংখ্যকারের মত কনীরদাস বললেন, “বিচার ক'রে 
দেখ, একই পুরুম রয়েছেন আর নারীও রয়েছেন একই |” ৩ এই নারী 
মাঁয়া। তাই বললেন--একই নাঁরী জগৎ জুড়ে জীল পেতেছে। খোঁজ করে 
কেউ তাঁর অন্ত পায় না। ব্রঙ্গ। বিষণ মহেশ্বরও নয। ঘটের ভিতর লাগিম্বেছে 
নাগ-ফাঁস, ঠকিরে খাচ্ছে সার! জগৎ্। ৩ এর অন্ত যেমন নেই, তেমনি এর 
আদিও নেই। বললেন -“এ চিরকুমারী, কেউ এর জন্ম দেয়নি । এ বিশ্ব- 
মনোমোহিনী, নানা মৃতিতে জগৎকে ভুলায়। প্রথমে ছিল এ পদ্িনী, তার 
পর হল নাগিনী। এই নাঁগিনী সমস্ত জগৎকে তাড়া ক'রে খাচ্ছে।” * জগৎ 
কিন্তু তা বৌঝে না । এ সবাইকে মুগ্ধ ক'রে রাখে । সবাই একে ভালবাসে। 
কবীরদাঁস একে বলেছেন বেশ্যা । এই যে মে|হিনী, এই যে সুন্দরী যুবতী, 
এর ঠিকানাটা পর্যন্ত কেউ জানে না। কবীরদাস বলেন, "সমস্ত জগৎ একে 
ভালবাসে । কিন্ত এ নিজের ছেলেকে মেরে ফেলে আপনি বেঁচে থাকে 1৮ ৪ 


৬.৯ পা পা রী 


১ কবীর পৃঃ ১০৪ 
্‌ এ ১৭৮ 
৩ অনুদিত পদ ৩৮ 


৪ ই] ৫৬ 
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জগৎ মায়াময়, মায়।রই সৃষ্টি । হ্ষ্টির কথা বলতে গিয়ে কবীরদাঁস বলেন, 
“তিনিই ভাঙ্গেন, তিনিই গড়েন, তিনিই সাঁজান, এ সবই গোবিন্দের মায় 1৮ ১ 
মায়! গোবিন্দেরই | কবীরদাঁস বললেন, “দব দেবতা মিলে একে শ্রীহরিকে 
দান করল। তীর সঙ্গে সে চার ষুগ ধরে বাঁস করল।৮ ২ | 
আবার এ রঘুনাথের মাঁযা। মন্ত হয়ে জগৎ জুড়ে শিকার করে বেড়াচ্ছে। 
দোরদগুগ্রতাপ এর হাতে কারো! রক্ষা নেই। পণ্ডিত মূর্থ সাধু সন্ন্যাসী ধ্যানী 
যোগী সবাইকে মাঁরছে। খগ্তশৃঙ্গের মত খধি, মীননাথেব মত যোগীকেও এ 
ঘায়েন করে দিল। এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মার পর্যন্ত দিল মাথা ঘুরিষে। ৩ এই 
দুর্দীস্ত নাঁগিনীর কবল থেকে উদ্ধাব পাওয়াৰ উপায় কি? উদ্ধাব পাওয়া 
অত্যন্ত কঠিন। তবে অসম্ভব নয। উদ্ধারের উপাষ আছে ছু'টি। এক জ্ঞান 
অপর ভক্তি। 
মায়া বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন কবে জীবনকে যেন তন্দ্রীতুব কবে দেষ। সব্পুরু 
যাঁকে কৃপা করেন তার এই তন্দ্রা টুটে বাঁয়। সে যথার্থ জ্ঞানলাভ কবে 
মায়ার হাত থেকে উদ্ধার পাঁয়। কবীবদাঁস বলেন, যাঁকে গুক জাগিয়ে 
দিয়েছেন--সে-ই উদ্ধ/র পেয়ে যাঁয়। £ 
সদ্গুরুর ক্কপাঁয় যে মাধ! দূর হয় ভক্তবা এ কথা খুবই বিশ্বান কবেন। 
শ্রীপ্রীচৈতন্তচর্তামূত বলেন-_ 
পনিত্যবদ্ধ_-কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহিমুখ ) 
নিত্য সংসার তুগ্চে নবকাঁদি ছুঃথ। 
সেই দোঁষে মাধা-পিশাচী দণ্ড করে তারে) 
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মাবে। 
কাম-ক্রোধের দাঁস হঞ। তার লাথি খাষ, 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাঁধু বৈগ্ঠ পাষ ; 
তার উপদেশ-মস্ত্রে পিশীচী পলায় 
কুষ্ণভক্তি পায় তবে, কৃষ্ণ নিকট যাঁয় |” 
৯ অনুদিত পদ টি 
প্বু ৫৬ 
প্র ৬৯ 
৪ ্ ৩৮ 
৫ শ্ত্রীপ্লীচৈতম্যচরিতা দূত, মধ্য ১২ 


নল 


চে 
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গুর উপদেশে মায়া দূর হ'লেই লোকে কৃষ্ণকভক্তি লাঁভ করে। আবার ধাঁরা ভক্ত, 
ধারা অন্য সব ছেড়ে একান্তভাবে ভগবানকেই আশ্রয় করেন মায়াকে তারা 
অতিক্রম করে যাঁন। শ্ীভগবাঁন বললেন-_ 
দৈব হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া 
মামেব যে প্রপগ্ঠন্তে মায়ামেতাঁং তরস্তি তে। £ 

--আমার এই গ্রিগুণাঁত্সিকা অলৌকিকী মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। 
ধীরা একান্ত ভাবে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন তাঁরা একে অতিক্রম 
করতে পারেন। 

যথার্থ ভক্তের কাছে মায়া জর্খ। সে সবার উপর প্রভৃত্ব ক'রে বেড়ায় 
“কিন্ত হরিভক্তের বাড়ীতে সে দাসী ।” ভক্তকে মায়া বন্ধ করতে পারে না এই 
ছিল কবীরদাসের দু মত। 

আমরা পূর্বেই বলেছি, ব্বীরদাস শাস্ত্র-পড়। মানুষ ছিলেন না। তবে এই 
বেদাস্তোক্ত মায়ার কথা জানলেন কি করে? সম্ভবত সাধু-সন্ধ্যাসীদের কাছ 
থেকে জেনেছিলেন। অথবা! তার চেয়েও সম্ভবপর মনে হয়, স্বীয় গুরু 
রামানন্দের কাছ থেকে এ সন্বন্ধে উপদেশ পেয়েছিলেন। ডাঃ দ্বিবেদীজী 
বলেন, “কবীরদাঁস মার! সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন সবই বেদান্তনির্ধীরিত অর্থে । 
খুব সম্ভব ভক্তিসিদ্ধান্তের সঙ্গে মায়! সম্থন্ধীয় উপদেশও তিনি গুরু রামানন্দের 
ঝা1ছ থেকেই পেয়েছিলেন |” ২ 

কোনে লক্ষ্যে পৌছাবাঁর জন্য কতকগুলি উপলক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। 
পক্ষ্যের জন্যই উপলক্ষ্য । কিন্তু এমন যদি হয় যে. উপলক্ষ্যই লক্ষ্য হয়ে দীড়াষ 
ত1 হ'লে তা অর্থহীন বিড়ম্বনা! মাত্র হয়ে পড়ে। 

পাণ্তিতা, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্বীলোচনা, নিয়ম-ব্রত-পূজা-আর্চা এ সব উপলক্ষ্য । 
এ সবের লক্ষ্য হ'ল আত্মজ্ঞানলাভ বা! ভগবত্প্রাপ্তি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
লোকে এ কথা'ভূলে যান্ব। তার। লক্ষ্য ভূলে গিয়ে উপলক্ষ্যকেই প্রধান ক'রে 
তোলে। তারা মনে করে, এই উপলক্ষ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা আর 
লক্ষ্যে পৌছানি একই কথা । এইজন্য তাঁর! উপলক্ষ্যের মধ্যেই আঁবন্ধ হয়ে 
পড়ে। আর লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। সাধারণ লোকে এদের খুব 


১ ঞ্রীমদ্ভগবদগীতা ৭।১৪ 
২ কবীর পৃঃ ১০৯ 
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ধামিক বলে মমে করে, মনে করে এরা অবশ্যই ভগবানকে পেয়েছে । আবার 
এরা নিজেরাই অনেকে তাই মনে করে। 

এই শ্রেণীর মানুষকে বল! হয় শাস্্বিদ্‌ বা মন্ত্রবিদ। এর! শাস্ত্র জানে, 
বেদ-কৌরাঁণে এরা পারদর্শী, ধর্সের বহুবিধ ব্যাখ্যা এরা করতে পারে। 
কিন্ত এ পর্যস্তই। এরা শান্্রবিদ বা মন্্রবিদ বলেই যে আত্মবিদ্‌ হয়েছে বা 
ভগবানকে পেয়েছে, তা স্বতঃই সিদ্ধান্ত করা যাঁয় না। বেদান্ত জানা আর 
আত্মবিদ্‌ হওয়া এক কথা নয়। যাঁরা সচেতন, নিজের সম্বন্ধে তাঁদেব কোনো 
ভুল ধারণা নেই। নিজের অকৃতার্থতার কথা তারা জানে। তারা যে 
আত্মবিদ হতে পাঁরে নি বা! ভগবানকে পায়নি এ তাঁরা জানে । আর জানে 
বলেই নিজেদের শাস্্রজ্ঞান বা ধর্মাচরণের জন্য বড়াই করে না বা তাকেই 
চরম প্রাপ্তি বলে মনে করে না। 

কিন্তু অধিকাংশ" তথাকথিত ধাঁমিকই এই ধরণেব মানুষ নয়। তাবা 
উপলক্ষ্যকেই লক্ষ্য বলে মনে করে । ধর্সের বাহ্াচারকেই ধর্ম বলে মনে কবে; 
ধর্মের মর্স জানে ন! তবু করে ধর্সের ব্যাখ্যা ; ঈশ্বরকে পাষ নি তবু ঈশ্বর সম্ষন্ধে 
বড় বড় কথা বলে। গুরু সেজে মানুষকে মন্ত্র দিয়ে বেড়ায়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এরা বাহ্াচারসর্বস্ব ধর্মধ্বজী, আবাব অনেক ক্ষেত্রে ভণ্ডও বটে। 
মরমী কৰি চণ্ডীদাস এই শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করেই বলেছেন-- 

"মরম না জানে ধরম বাখাঁনে এমন আছয়ে যাঁরা 
কাজ নাই, সখি, তাদের কথা, বাহিরে রহুন তারা 1” 

কবীরদাঁস কিন্ত এদের এত মোলাযেম কথা বলেন নি। তিনি এদেব 
কঠোর ভাঁবে আঘাত করেছেন। কবীরদাস ছিলেন সিদ্ধ ভক্ত, আত্মবিদ্‌। 
ভগবানকে তিনি পেয়েছিলেন। তাই পুথি পডতে না জানলেও শান্ত্ের 
তথা ধর্মের মর্ম তিনি জেনেছিলেন। এই জন্য এই ধরণের অশঘাত করার 
সার অধিকীর ছিল। যেখানেই তিনি দেখেছেন লক্ষ্য ভুলে মানুষ উপলক্ষ্যকেই 
প্রধীন করে তুলেছে; যেখানেই দেখেছেন সত্যের নাঁমে মিথ্যার বেসাতি 
চলেছে, চলেছে ভগ্তীমি, সেখানেই তিনি থড়ীহন্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে 
ভিনি হিন্দু-মুসলমান কাউকেই রেহাই দ্রেন নি। 

কবীরদাসের কাছে ভগবান পুথির কথা মাত্রঃ তত্ব মাত্র ছিলেন না, 
তীর কাছে ভগবান ছিলেন প্রত্যক্ষ সত্য। এই জন্য পু'থিপড়োর সঙ্গে তাঁর 
মিলত না । তাই এক জায়গায় বলেছেন--“ওরে, তোর মন আর আমার 
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মনকি ক'রে এক হবে? আমি বলছি চোখে দেখি আর তুই বলছিস 
পুথিতে লেখা আছে ।৮ ১ 

শুধু পুথিই যাঁরা পডে, পুথির মধ্যেই তাঁরা বাধ! পড়ে যাঁর়। পুথির 
লক্ষ্য যে ভগবান ত। এরা ভূলে যায়। এমনি কি পুথি পড়ে পড়ে এদের মন 
হয়ে যাঁয় সঙ্কীর্ণ, এদের সাঁধারণ 6 ঢারবুদ্ধি পর্যান্ত নষ্ট হয়ে যায়। এদের লক্ষ্য 
করেই কবীরদীস বল্লেন, “ভাই, বেদ-কোরাণ মিথ্যা। ওগুলো নিয়ে 
মনের চিন্তা বাঁয় না।” 8 বল্লেন, “্পীড়েজী, বেদ-কিতাঁব এ সব ছেড়ে 
দাও। এ সব মনের ভ্রম মাত্র।” ৩ কবীরদীস শুধু পাড়েজীকেই বেদ-কিতাব 
ছাঁড়তে বলেন নি, মোল্ল। সাহেবকেও কোরাণ-কিতাব ছাড়তে বলেছেন। 

তার কারণ, এই সব পুঁথিপড়োদের দেখে দেখে কবীরদাসের ধারণ! 
হয়েছিল পুঁথি ভগবানকে ঢেকে দেয। পুঁথিপড়োরা পুথিকেই জানে 
ভগবানকে জানে না। তাই তিনি বাহ্যাচাঁরসর্বস্থ হিন্দু পণ্ডিত ও গুরুর1 যে 
ভগবানকে জানে না, এ কথা যেমন বলেছেন তেমনি বললেন, "অনেক পীর 
আর আউলিয়া দেখেছি, তাঁরা কিতাব-কোঁরাণ পড়ে, শিশ্ত করে, কবর 
দেওযাব বিধাঁন দেষ। এরাও খোঁদাকে জানে না। ॥ 

তা ছাড়া কবীরদাস বিশ্বান করতেন এবং তিনি জেনেছিলেন, ভগবান 
বেদ-কোরাণের 'অগম্য । কিন্ত এ সব কথা কেউ মান্ত না। তাই ছুংখ করে 
বলেছেন, “তিনি বেদ-কোরাণের অগম্য এ কথা বঝল্লে পর কেউ বিশ্বাস 
কবে না 1» € 

কবীরদাস বেদ-কোরাঁণ ছেড়ে দিতে বলেছেন বলে” জ্ঞানের বিরোধী 
ছিলেন না। তিনি বরং জ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন; তবে সে 
জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, প্রকৃত তবজ্ঞান হওয়া চাই। তার ভক্তিও ছিল জ্ঞান- 
সম্পূক্তা ভক্তি। | 

কবীরদাঁস বাঁর বার বলেছেন তত্ববিচারের কথা । তত্ববিচার না থাকলে 
অধ্যাত্মসাঁধন। ব্যর্থ হয়ে যাঁয়। তত্ববিচ1র না থাকলে ফোটা-তিলক কাটা, 


১ অনুদিত পদ ৬১ 
২ অনুণিত পদ ১১২ 
৩ অনুদিত পদ ১ 
৪ অনুদিত পদ ৬৫ 
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৭৬ ভক্ত কবীর 


জটাঁধারণ, মাথা মুড়ান, সন্ধ্যা তর্পণ গ্রভৃতি বাঁহাচারে কিছুই হয় না । + যে 
সব লোক জান-ধ্যানের মর্দ জানে না অথচ ধাঁিক সেজে মোহাস্ত হয়ে বসে, 
কবীরদাস তাঁদের প্রতি অত্যন্ত বিক্ূপ ছিলেন। 

পরমার্থ'তৰ ভূলে যার! ধর্মের বাহাচারকেই ধর্ম বলে মনে কবে সেই লব 
অজ্ঞ লোক সত্যকে পায় না। তারা নিজেবাও ভডোবে অন্যদেবও ডোবক্ি। 
তাই, কবীরদাস বললেন__“ওহে গোঁরখ, শোঁন, অন্তরে সর্বদা তববিচারই 
ধাঁদের আহার তারা পরিজন সহ উদ্ধার পেয়ে যান। ১ 

কবীরদাসের মতে মায়ার হাতি থেকে উদ্ধার পাওয়াঁৰ অন্যতম ভপাঁয় যে 
জ্ঞান, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। গুরুত্কপাঁয় এই জ্ঞানলা হয়। গুক 
শুধু ভক্তি উপদেশ করেন না, সঙ্গে সঙ্গে তবজ্ঞানও উপদেশ কবেন ! 

কিন্তু কবীরদাম কোনো কিছুই বিচার না ক'রে গ্রহণ করাব পক্ষপাঁতি 
ছিলেন না। তার একটা জোরাল সহজ বিচাববুদ্ধিছিল। তিনি তা দিষে 
সব কিছু যাচাই করে নিতেন, সেই বিচাবে ঘা অযৌক্তিক মনে হ'ত তিশি তা 
কিছুতেই মেনে নিতেন না। হিন্দু সমাজের জাতিতেদ প্রথা এবং হিন্দু ধর্সেব 
তীর্থ-ব্রতাদি বাহাচার যে তিনি মানতেন না, তাঁর কারণ তিনি এই সব 
যুক্তিহীন মনে করতেন। তিনি যেমন বিনা বিচারে কিছু মেনে নিতেন ন| 
তেমনি অন্তকেও যখন কিছু বলেছেন, তথন তা বিচাঁব করে দেখতে বলেছেন। 

এমন কি, গুরুর উপদিষ্ট”তবজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি বিচার করতে বলেছেন। ২ 
কবীরদীসেব অভিমত ছিল, সাঁধুবা হবে জ্ঞানী । তাই বল্লেন, সাধুব জাতি 
জিজ্জেন করো! না, তীর জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞেস কর। এ অধ্যাআস।ধনার্থদের 
তিনি উপদেশ দিলেন--জ্ঞানের হাঁতী চড়। তাঁর পিঠে বিছিয়ে নাও 
সহজের ছুলিচা। সংসারটা কুকুরেব মত, সে আপসৌস মিটিয়ে ঘেউ ঘেউ 
করুক না)” ৩ 

কৰীরদাসের যোগ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। অস্টাঙ্গ যোগের সাধন 
তিনি জানতেন। এই যোগসাধনায়ও তিনি জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়নেছেন। 
তিনি বলেছেন, "জ্ঞান ছাঁড়া যোগ ব্যর্থ।”* তা ছাড়া, কবীরদাসের অদ্বৈত-" 
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ভক্ত কবীর খ৭ 


ভাবের পদগুলিতে ত তিনি নিছক ব্র্গজ্ঞানের কথাই বলেছেন। কাঁজেই, 
কবীরদাঁস পুখির বিরোধী হ'লেও জ্ঞানের বিরোধী ছিলেন ন1। 

ভক্তিপথে বিশ্বস প্রধান সম্থল। বিশ্বাস না থাকলে ভক্তি সম্ভবপরই 
হয় না। বিশ্বাস না থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস কিন্ত 
তু'রকমের ৷ এক, জ্ঞানীর বিশ্বাস, আর এক অজ্ঞানের বিশ্বাস । সত্যিকারের 
বিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানীর বিশ্বীম যর নেই, ধর্মের সব রকম বাহাচাঁর পালন 
করলেও তাঁর কিছুই হয় না। ভগবানকে সে পায় না। বললেন কবীরদাঁস, 
“মালা ফিরাচ্ছিদ, তিলফ কেটেছিস, রেখেছিস্‌ লঙ্কা জটা। ওরে, তোর 
ভিতবে যে অবিশ্বাসের ছুরি, এতে ক'রে গ্রভৃকে পাওয়া যায় না।৮ ১ 

কবীরদাসের মূল লক্ষ্য প্রভূকে পাওয়া । সেই লক্ষ্যকে যা আড়াল করে 
দাঁড়ায়, কবীরদান ছিলেন তারই বিরোধী; তিনি তীব্র ভাবে তাকেই আক্রমণ 
কবেছেন। ধর্সের বাস্াচারের যে তিনি নিন্দা করেছেন তার কারণও এই । 
শুধু তিনি বাহাচারের নিন্দা করার অন্ঠই নিন্দা করেন নি। তিনি সব কিছুকে 
দেখেছেন প্রেমভক্তির দৃষ্টিতে। যা প্রেমতক্তিকে আবৃত করে দেয় তিনি 
তাঁকেই আঘাত কবেছেন। প্রেমভক্তি থাকলে বাহাচাব রইল কি রইল না, 
তা নিয়ে কবীরদাসের মাথাব্যথা ছিল না। ২ 

তিনি দেখেছিলেন, লোকে মূল লক্ষ্য ভূলে গিয়ে ধর্সের বাহ আঁচাঁব-অনুষ্ঠান- 
পালনকেই ধর্ম বলে মনে করছে। অনেকেই এই সবের পিছনের তত্ব কি তা 
কিছুই জানত না, শুধু অন্ধভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তন্হীন যুক্তিহীন প্রথার 
অন্সরণ করত। ধর্মাচরণ তাদের কাঁছে একট! জড় অভ্যাস মাত্র হযে 
দীড়িয়েছিল। 

অনেকের ধারণা, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের এই বাইরের দ্রিকটার সঙ্গেই 
কবীরদাঁসের পরিচয় ছিল। শুধু যৌগমতের তব্ের দিকটাঁও ভিনি জাঁনতেন। 
হিন্দু ও মুসলমাঁন ধর্মের বাহাচারের পিছনে যে সব তব আছে তা তিনি জানতেন 
না বা জানবার চেষ্টাও করেন নি। 

এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় কবীরদ|সের পদ থেকেই । যে সব ক্ষেত্রে 
তিনি হিন্দু বা মুসলমান ধর্সের বাহাঁচার খণ্ডন করেছেন, সেই সব ক্ষেত্রে 





১ অনুদিত পদ ১৫ 
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৭৮ ভক্ত কবীর 


সর্বত্রই তিনি এ সব বাহাঁচারের সমর্থক পণ্ডিত, পাঁড়ে, কাজী বা মোল্লাকে 
নিতান্ত মুর্খ ভেবেছেন মনে হয়। কারণ প্রতিপক্ষ হিসাবে ভার! তাঁদের মতের 
সমর্থনে থে সব যুক্তি দিতে পারত তিনি সে সবের কথা ভেবে তা খণ্ডন 
রেন নি।১ 

প্রসঙ্গত এখানে বল! প্রয়োজন, কবীরদাঁসই প্রথম হিন্দুধর্মের বাহাচারের 
থগুন করেন নি। এর সুদীর্ঘ প্রতিহ্য আছে। ক্বীরদাসের আগে হঠযোগীরা 
এ কাজ করেছেন, তারও আগে করেছেন সহজ্যাঁনী সিদ্ধ ও জৈন সাঁধকেরা ।4 

কবীরদাসের সময়ে হিন্দু, মুসলমান, যোগপস্থী প্রভৃতি সবার মধ্যেই যারা 
ধর্মের বাহাচারকে ধর্ম মনে করত এমনি মীচষের সংখ্যা ছিল বেশী। কবীরদাস 
এ সব ভ্রান্তদেব ঠাট্রা-বিজ্রপ ক'রে ক'রে নান। ভাবে আঘাত কবে কবে 
তাদের চোখ ফুটাবার চেষ্ট! করেছেন। হিন্দু, মুসলমান, যৌগপন্থী কেউ তাঁব 
হাতে নিস্তার পায় নি। 

মোল্ল। আজীন দেয়, চেঁচিয়ে ডাকে আল্লাকে। ক্বীরদাস তাকে দিলেন 
এক খোঁচা। বললেন, “মোল্ল! হয়ে যে আজান দিস্‌, তোর প্রভু কি কালা? 
ক্ষু্র কীটের পায়ে নৃপগুর বাঁজে তাও ষে প্রভু শুনতে পান ।৮৩ 

সাধু-সন্গ্যানীরা। জট! রাখে, মাথা মুডায়, গাঁয়ে ছাই মাঁথে, সন্ধ্যা-তর্পণ করে, 
মুন্তিপূজা করে। কবীরদান বলেন, যি এ সবের পিছনে তত্ববিচীব ন| থাকে, 
যদি এ সবের দ্বার ভগবানকে না পাওয়া যায় তাহ'লে এগুলো! দিয়ে কি 
হবে? ৪ 

ধর্মের বাহ আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ কোনো মূল্য কবীরদাঁসের কাছে ছিল 
না। এগুলোকে তিনি ছোট মেয়েব পুতুল-থেলার মত মনে করতেন । 
বলেছেন, পুজো, সেবা, নিয়ম-ব্রত এসব যেন ছোট মেয়ের পুতুল-খেলা। 
যতক্ষণ প্রিয়তম স্পর্শ না করেছেন ততক্ষণ এ সব অনেক সংশয় থাকে ।ৎ 
প্রিয্তমের স্পর্শ পেলে, অন্তরে প্রেমভক্তি জাগলে বাহাচার আপনি দূর হয়ে 
যাঁয়। 
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ভক্ত কবীর ৭৯ 


কবীরদাসের ভক্তি রাগান্থগা। কাজেই বৈধী ভক্তির আহুসঙ্গিক পুজা, 
নেবা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান তিনি যে নিরর্থক মনে করতেন এতে বিন্মষের 
কিছু নেই। 

মনির, মসজিদ, তীর্থ, ব্রত, মুত্তি এ সব লম্বন্ধেও কবীরদীসের অনুকূল 
মন ভাব ছিল না। তিনি এই সবকেও ব্যর্থ মনে করতেন। তাই বলেছেন, 
£এই দুনিয়া দেবালয়ে পুজো করে, করে তীর্থব্ত। চলাফেরাতেই পায়ে 
ব্যথা ধরে যায় এ ছুঃখ কোথাষ রাখব ।” ১ বলেছেন, “সত্য সৃষ্টিকর্তা ধিনি 
তিনি সমস্ত জগতের মধ্যেই আছেন, মুন্তির মধ্যে নাই ।” ২ 

সম্ভবতঃ এই সবের পিছনের তব্বও তার জান। হিল না। তাঁর সমযকাঁর 
বাহাচারসবস্থ ধমসম্প্রদায়গুলি দেখে দেখে তর ধাবণ! হয়েছিল যার! মন্দির, 
মসজিদ, মুত্তি ইত্যাদি মানে তার! মনে করে শুধু এ সবের মধ্যেই 
ভগবান রষেছেন। এই জন্ত তিনি এ সবেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রশ্ন 
করেছেন, য্দি খোদা থাকেন মসজিদে তবে বাকী জগৎ্টা কাব? উত্বর 
নিজেই 1দয়েছেন। বণেছেন, “অন্তরে আছেন ভগবান, আছেন তিনি জগৎ 
জুড়ে। আর তার মধ্যেই তীর্থ, মুত্তি সব রয়েছে। বাইরে কে খুজে মরে।” ৩ 

কবীরদাসের ধম ছিল প্রেমভক্তির ধম । আর তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন 
ককপ-হৃদয় মানষ। এই জন্য সকল প্রকাব হিংসার তিনি ছিলেন একান্ত 
বিরোধী । বিশেষ করে ধমের নামে পশুহত্য।র তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। 
দেবীপুজক শান্ত পাঁড়েকে ত তিনি নিপুণ কসাহ বলেছেন। বলেছেন, "পাড়ে 
এক পলকের মধ্যে রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে নিভের আত্মাকেই বধ করে।+ * 

মুসলমানের গোখধেরও তিনি একহ রম নিন্দা করেছেন) বলেছেন, 
“যে গোবধ করে তাকে বলে তুকক। এই লোকটা প।ড়ের চেয়ে কম কিসে ?+5 

বস্ততঃ ক্বীরদাস হিন্দুধমের বাহাচারের মত মুসলমান ধমের বাহাচারেরও 
এমনি ধরণের নিন্দাই করেছেন। সাধারণ মুসলমানেরাও সাধারণ হিন্দুদের 
মত ধর্মের বাহাচারকেই ধর্ম বলে মানে । পীর-মুরশিদের কথ। মত চলে, কলমা 
পড়ে, নমাজ পচে, রোজা রাখে । তাদের ধারণা, এতে করে তারা বেহেস্তে 


শপ 





পিপি উপ পসপপপ পিসী পিপিপা্া পপপাটি শিপ 


১ অনুদিত পদ ১১৩ 
২ অনুদদত পদ ১১২ 
৩ অনুদিত পদ ১৭ 
৪ অনুদিত পদ ৫২ 


৮ ভক্ত কবীর 


(ক্ঘর্গে) যেতে পারবে । মুসলমান সমাঁজে পীর-মুরশিদের খুব গুভাঁব। 
তাঁদের সম্বন্ধে কবীরদাঁদ বলছেন, “তাঁর! বোঁজা করে, নমাঁজ পড়ে, কলমা পড়ে, 
কিন্ত তাতে ত স্বর্গ মিলে ন1 |” ১ তিনি ধর্মকে অন্তরের জিনিষ মনে করতেন। 
তাই বলেছেন, “এক মনের ভিতরেই আছে অন্তরটি কাঁবা। যে দর্শন করবে 
সেই জানবে ॥” ১ 

কিন্ত এহ বাহা। তাঁর মতে আসল কথা হ'ল প্রির়কে চেন, প্রভূকে চেনা, 
তাকে পাওয়া । তাই বললেন, “প্রিয়কে চেন। একটু দ্বরা কর আপনাকে। 
ধন-সম্পদকে তুচ্ছ মনে করো । প্রভূ কাছেই এসে রয়েছেন জেনে| | ৯ 

কবীরদাসের উপর যোগমতের বিশেষ ভাব ছিল এ কথা৷ আমর আগেই 
বলেছি। কার বু পদ্দে তিনি যৌগিক পবিভাঁষার, যোৌগমতের যুক্তির ও 
বিচার-পদ্ধতির সাহাষ্যে তার আপন সাধনার কথা বলেছেন। আসন, 
প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ইত্যাদির কথা বহু বাব তিনি বলেছেন। 
যোগসাধনার সঙ্ষে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই ছিল। তিনি যৌগের যথার্থ মও 
জানতেন। ক্বীরদাস বলতেন, "জ্ঞান ছাঁড়া যোগ ব্যর্থ। চরম সত্যকে 
শারীরিক ব্যায়াম আর মানসিক শম্দমের দ্বার! পাঁওয়া যাঁয় না। যোগের 
প্রাতিপাদ্ক যে পরমপুরুষ তিনি আত্ম-গম্য, চোঁখ আর কানের বিষয় নয় । যথার্থ 
জ্ঞান হলেই তবে তীকে পাওয়া যাঁ।” ২ 

কবীরদাস লক্ষ্য, করেছিলেন যোগীদেব মধ্যেও বাহাচারসর্বস্বতা দেখ! 
দ্বিম্মেছে। অধিকাংশ যোগীরই সাধনার চেষ্বে' ভেকের উপর নজর বেশা। 
তাই এদেরও তিনি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন। বলেছেন, “ওরে 
যোগী, কান ফুটো করলি, জটা রাখলি আর দাঁড়ি রেখে রেখে হয়ে গেলি 
ছাগল। জঙ্গলে গিয়ে ধুনি জাললি, রে যোগী, কামকে জীর্ণ করে হয়ে গেলি 
হিজড়ী |” ৩ 

কবীরদাঁস মাঞজিত ভাষার ধার ধাবতেন না। গগ্ডাঁমি দেখলে তিনি 
এই ধরণের ষা মুখে আসে তাই বলে গালি দিতেন। সিদ্ধ মহাপুকুষের। 
অনেকেই ভাঁই করেন। সাধুসস্তদের কাহিনী ধার! জানেন তারাই এ কথার 
সাক্ষ্য দেবেন। 
৯. অনুদিত পদ ১৬৯ 
২ কবীর পৃঃ ১৫৯ 

অনুদিত পদ ১৪ 





তক্ত কবীর ১ 


যোগসাধন।র মধ্যে একট! দৈহিক কৃম্ত্রনাধন আছে। যম, নিয়ম, আসন, 
প্রাণায়াম ইত্যাদির সাহাধ্যে জ্ঞানেন্ট্রিঘ এবং মনকে বহিষিষয় থেকে প্রত্যাহার 
করে ধ্যেষ বস্তর মধ্যে নিবিষ্ট করতে হষ্ব। তবেই যোগের চরম অবস্থা! 
সমাধিতে পৌছান যায়। কিন্তু একবার দিদ্ধিনাভ করলে আর এ সবের 
প্রযোজন হয না। তখন যোগ হযে যায় সহজ, তখন ইন্দ্রিয় এবং মনকে 

ত্যাহার বাঁ রুদ্ধ কবতে হয় না) হারা সহজেই ভগবদ্মুখী হয়ে ঘাঁয়। 

এই অবস্থা হলে ভগবানের সঙ্গে যে।গ হয়ে বাধ তেমনি সহজ যেমনি সহজ 
আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস । তন সাধক যা কবেন তাই অধ্যাজসাধনাৰ একট 
ন! একটা অঙ্গ হযে দীড়ায়। কবীবদাঁসের এই অবস্থা! হযেছিল। তাই» 
তিনি বলেছেন, সহজ যোগঃ সহজ সমাধির কথা। এ কেমন। বলেছেন 
কবীরদাস --“চচাখ বপ্ধ কবি ন।, কাঁন ঢাকি না, দেহকে দি না কষ্ট। চোখ 
মেলে আদি হাসতে ভাসতে দেখি, তার স্ুন্দন কপ দেখি। থা বলি সেই 
নাম, ঘ। শুনি সেই ম্মণ, ঘা কিছু কবি সেই পূ, যেখানে সেখানে যাই তাই 
হশ পবিক্রমা য। কিছু কপি সেই হয গেবা। যথন শুই তখন (সেহঠেই ভ্য 
11২1 অত্র পেবতাব আব পূজা করি না।  অনাহত শন্দে নিবন্থব মন্ত হযে 
আছে আমাৰ যন। খাবাপি কা ধলা সে ছেড়ে শিখেছে । উঠঠে বসতে 
*+খনে। (তাকে) ভোলে না। এমনি হযেছে প্রশাঢ় মিলন কবাৰ বলছে 
এমনি ধ।বা আমার উন্মুনি ভাব অর্থাং সনাধিব অপন্থ। ১ এহ নমাধির, 
অবহাধ কি হঘ, কবারদান বললেন, হ্ুথ-হঃখেব পবে এক পরম সুখ । তাৰ 
মূ প্রবেশ কবে থাকি ।?১ 

সহজ যেগেব অবন্থাধ নান জপ, ভজন, সেব। এ সব আব আলাদা করে 
করতে হয না। কিন্ত এই মস “যা ত মাব সহ শয, ৩1 কঠিন সাধনা- 
স[পেক্ষ। কাজেই তিনি সহ বোগেব অপন্থায পোছাখার আগে নাম-জপ, 
ভন, এব” সেবার কথা বনেছেন। 

ভক্তিণাস্্রে বিশেষ করে বৈষ্ণব ভক্তিশান্সে নামের অলীম মাহাত্ম্য বণিত 
হয়েছে । কলিবুগে নামই ধর্ম, নামই একমাত্র গতি। 

“ব্যক্ত করি ভাগবত কহে আব বার 
কলিষুগে ধর্ম নামনক্ীর্তন সার ।””২ 


পাপী পিপাসা পা আপস পলা পপ পপ কাপ 


১ অনুদিত পদ ১৪ 
২ জ্রীপ্রীচৈতম্থচরিতামৃত আদি, ৩য় 
৬ 


৮২ ভক্ত কবীব 


হবের্নাম হবের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ 
কাঁলৌ নাক্তেব নাক্যেব নাস্ত্যেব গতিবন্থথা। 
অন্ত যুগে যাঁগধজ্ঞ পূজা-মাঁবাঁধনা ধ্যানধাবণদিব দ্বাবা যে ফল হ'ত, 
কলিষুগে শুধু নামেই তাঁ হয়। 
“আব তিন যুগে ধ্ানাদিতে যেই ফল হয 
কলিযুগে বৃঞ্ণ নাঁমে দেই ফল পাঁষ।১ 
প্রমদ্ভাগবত বললেন-- 
«“কলেদোবধনিধে বাঁজনস্তি হোকঃ মান গুণ: 
কীর্তনাদেৰ কৃষ্ণস্ত মুক্তব্ধঃ ৭ব ব্রজেৎ ॥৯ 
হে বজন, কলিধুগ অশেব দোষেব আকব হ'লেও তাব একটি মঙ্গান্‌ গণ 
আছে। ই ঘুগে মভষ কুষ্ধনাম কীতন কবলে মীধ।পন্ধ থেকে মুক্ত হছে 
ভগবানকে লা কক্তে পাঁকে। 
প্রমভর্তিপ সাধবেবা নামের এব ঢেষেও বড মাঁঠাগ্স্যেণ কর বলেন । ওঠক্ষেব 
কাছে মুক্তিব চেমেও কাম্য ভগপতপ্রেষ, নামে সেহ ভনবহগ্রেম নাভ হয। 
“নাগেব মলে কক্চপদে প্রেম উসজবে 12? 5 
নামের মাভাম্মে মহীপ।ঙধী দণ্তা সাখুভন্ত হবে দিছে, বেশ] পণম 
বৈষ্বী হযে গেছে, এ বকম অসণ্থা কাহিনী ভক্তিগ্রাহ পাওুব! বাধ । 
কবীরদাসও বু পদে নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা কবেছেন। -কিন্ক বিনঘ কৰে 
বলেছেন, “বোব|ব গুড় খাওযাঁৰ মত ভাঁখা। নেই ৩ পাঁমেব বডাহ করব কি 
কবে।?*৮ নাম-মাহাম্ময বর্ণন -প্রসঙ্গে ধনোছেন,- যাৰ নীমেব নেশা একট 
লেগেছে ণণিকা তোক আব সদন কনাই ত হোক সে তবে গেছে? 
শীঞইচতন্চবিতমৃত বলেছেন 
“নামাভান হইতে হয সর্পাপ ক্ষঘত 
কবীবদ।সও বললেন -অধব-কটোবথ নামৌধধ থেষে আমাৰ কুমতি তপ্ত 
হয়ে চলে গেছে ।”) 


১ শ্রীত্রীচেতষ্ঠ১রতাহৃত। মধ্য । বিংশ। 
২ শ্রীমন্ভাগবত ১২1৩।৩৪ 

৩ গ্রষ্রট্তম্তচপিতামৃত, অগ্তয ৩ 

৪ অনন্ত গদ ৭৭ 

৭ অনুদত পদ ৮২ 


ভক্ত কবীর ৮৩ 


নামের আছে অমুত-স্বাদ। যে একবার সে-ম্বাদ পেয়েছে সে আর নাম 
ছাঁড়তে পারে না। কবীরদাসেরও তাই হয়েছিল। দিন-রাত তিনি নাম 
করতেন । বলেছেন, 'নিশিদিন আমি প্রভুর নাম নি।” 

নামের নেশা আছে। এদারুণ নেশা। “নামের দিকে দৃষ্টি দিলে নেশা 
বাড়ে। নাঁম শুনলে মন মুগ্ধ হয়ে যাঁয়। আর নীম স্মরণ করলেই মন আচ্ছন্ন 
হয়ে যায়। অন্য নেশা ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে আর কমে! কিন্ত নামের নেশ। 
দিন দিন সওয়। গুণ করে বাড়তে থাকে ।১ 

যাব এই নেশা হয় সে মাভাল ভযে যায, পাগল হযে যাঁধ। কবীরদানও 
পাঁগল হযে গিয়েহিলেন। বলছেন, “সব ছুনিয়া সেষানা আর আমি পাঁগল। 
১১০১০, হরিগুণ কার্তন কবে করে আর হপ্রি গুণ কীর্তন শুনে শুনে পাঁগল ভয়েছি।, 

অনেক ভক্তিগ্রন্থ তথা ভক্দের মতে যে কোনো প্রকারে হোক একবার 
নুখে নাঁম নিলেই নামের ফললাঁভ হয। শ্রীগরিদক্িবিলাসের একাদশ 
বিলাসের ২৮৯ অঙ্কে উদ্ধৃত পন্সপুরাঁণের একটি স্টোরে আছে 

“নামৈকং যন্ত বাঁচি স্মরনপথগনং 
শ্রেতমলং গতং বা 

শুদ্ধং বাশবদ্ধবর্ণ, ব্যবহিতরহ্তিং 
তাপধতেব সত্যম্‌ 1? 

“ভগবানের যে কোনো একটি নাম যি প্রসঙ্গ ক্রমে বাগিন্দিষে প্রবুন্ত 
অথবা মনঃ্পৃষ্ট কিংবা কণগোচির হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণ ব| অশ্তুদ্ধব্ণ অথবা 
বাবতত কিংবা কোনে। অদশে রহিত হইলেও নিশ্চঘই সপ্পার হইতে পরিবাঁণ 
করে।? 

ষ্টান্তত্ববূগ াবা অজামিলের বৈকুঞ্লাভের কথ! বলেন। শ্রীশ্বীচৈতন্ত- 
চরিতাদুত পলেন-- 

“নামাঁভাসে মুক্তি ভন সবশাস্সে দেখি। 
শ্রীভীগবতে তাঁত অজ।শিল স[ক্সী 1৮২ 

শীমদ্ভাগবত বলেন -- 

“মিয়ম।ণো হরের্ণাম গৃখন্‌ পুত্রোপচারিতম্‌। 
অজামিলোহপ্যগাদ্ধীম কিমুত শদ্দয়া গৃণন্‌॥৮ (৬০1৩১) 
১. অনুদিত পর্ণ ৭৭ 

২ আ্প্রীচেতন্ভচরিতামৃত | অন্য । ওয় 


পিন শা শীল 


৮৪ ভক্ত কবীর 


“অলামিল মহাপাতকী হইয়াও অশ্রদ্ধাপূর্নক যখন পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম 
উচ্চারণ করতঃ বৈকুঠধাঁমে গমন করিয়াছিল তখন যে শ্রদ্ধাপূর্বক হরিণাম কীর্তন 
করিলে অনায়াসে বৈকুগ্ঠে যাঁয়, ইহা আর কি বলিব ?” 

তবে উপযুক্ত আঁধার না হ'লে নামের ফল ফলতে বিলম্ব হয় এ কণাঁও তাঁরা 
বলেছেন। উদ্ধৃত ক্লৌোকের অপরাংশে আছে-__ 

“পাষগুমধ্যে নিক্ষিপ্ত স্তান্ফলজনকং শীপ্রমেবাত্র বিপ্র।” 

“হে বিপ্র, যদি সেই নাম দেহ, ধন এবং জনতাতে লুব্ধ পাঁষপ্ডি-মধ্যে বিস্তৃত 
হয় তবে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ বিলঙ্ষে হয়” 

কবীরদাসের কিন্ত এরূপ বিশ্বাস ছিল না। মনের সঙ্গে কোনো যোগ না 
রেখে শুধু মুখে নাষ নিলেই মুক্তি পাওয়া বায় এ সব কথা তিনি স্বীকার 
করতেন নাঁ। বলেছেন, পণ্ডিত মিছে কথ1 বলে। রাম রাম বণলেই দি 
দুনিয়ার লোক উদ্ধীর পাঁষ তাহলে চিনি চিনি বললেই ত মুখ মিঠে হবে, আগুন 
আগুন বল্‌্লে পুড়ে যাঁবে, জল জল বনলে তৃষ্ণা মিউবে আব ভোদন ভে!জন 
বল্লে ক্ষিদে দূর হবে ।”১ 

শুধু মুণে নাম নিলে কিছু হযু এ তিনি খিশ্বাসহ কলতেন না। নিছেব 
মতের সমর্থনে দৃষ্টান্ত দিষেছেন টীবা পাখীব। বলেছেনঃ প্ীথা পাখী ধতঙ্গণ 
মানুদের সঙ্গে থাঁকে ভতক্ষণ হবি হরি বলে কিন্তু তাব উপর হরিনামের কেনো 
গ্রাভাব পড়ে না। তই, যদি কখনো সে জঙ্গলে উড়ে চলে যায তালে সে- 
নামের কথা তার আর.মনেই পড়ে ন।।, 

কবীরদাস মনে করতেন মানধের মধ্যেও আছে অনেক টীযা পাখী । তার! 
মুখে রাম রাম বলে কিন্তু তাদেব সত্যিকারের প্রীতি বিষষের গ্রতি, তার। 
মাযাঁবদ্ধ, তাঁদের অন্তরে প্রেম জন্মায় নি। সেই জন্ তাবা মুখে রম নাম 
বললেও তাদের বেঁধে যমপুখীতে নিষ্বে যায। তাদেব মুক্তি হয় না। 

ভক্তের প্রধান কাঁজ ভগবদ-ভজন। এ ছাড়া আর সবই তাঁর পক্ষে 
অকাজ। কখীরদাস বশ্লেনঃ আমি জানি, হরিভজন ছাঁড়া আর সবই 
অনুচিত।২ এ কথার অর্থ এ নয় যে, কখীরদাঁস ভজন ছাড়া আর কিছু করতে 
নিষেধ করেছেন । কেন না, তাঁর বাণীর এই অর্থ করলে সিদ্ধান্ত এই প্ীড়াঁয় যে, 
কবীরদাসের মতে বিশ্বশুদ্ধ লৌকের সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে শুধু 'ভজ 








১ অনুদিত পদ ৫৪ 
২ অনুদিত পদ ১১১ 


ভক্ত কবীর ৮৫ 


গোবিন্দ কর! উচিত। কিন্তু কবীরদাস শ্বয্বং ছিলেন গৃহী আর তার শিল্বেরাও 
প্রায় সবাঁই ছিলেন গৃহী; কাজেই, এ রকম কথা তিনি বলতে পারেন না। 
এই জন্ত আঁমাঁদের মনে হয়, তাঁর বাঁণীর অর্থ হ'ল ভক্ত যা করবে তাই ভগবদ্‌- 
ভজন মনে করে করবে । 

কবীরদস বিশেষ করে বণেছেন নেবাকমেব কথা । বল্লেন, বান্দা, 
সেবাই তোর কাঁজ। ভক্ত ভগবানেব দীন সেবক, তার বান্দা । সেবকের 
একনাঁত্র কাঁজ গ্রভৃৰ দেবা কহা।* তাই, কবীপদাঁস বললেন সেবহি তোর 
কাঁজ। ভক্তশান্বে এই ভবের বহ্‌ সমর্থন পাঁওযা ঘাঁর। ভক্তেব কাছে 
ভগবং্েবার বাঁড়া আর কিছ নেই । সেবা ছেড়ে ভল্ত মুক্তি পধন্ত চান 
ন1। এমদ্ভাগবত বলেন, 


“্গালে।ক্যনাউপানীপ্যপাবূপ্যৈকহমপ্যুত | 
দীম।নং ন গৃরাতি বিনা মহসেধনং জনাঃ 1৮ ত1২৯) 


আমার সেব। ব্যঠিবেকে শুদ্ধ ভক্ঞগণ সালোকা, সাষ্টি সামীপ্য, 
সীলণা এ।ং একন এই পঞ্ধাবধ মুক্তি প্রদান কবিলেও গ্রচণ কবেন না।? 

কাছেঠ, এই যে ভণাৎমেবাকেই ভক্তের কাছ বনে কবীরদাস বে।ষণ। 
করলেন এ নূতন কথা শষ । ভক্তিধমের মধ্যে এর অতিহ ধবাঁবর ছিল। 
কবাপদান হবত ওক রামাননেব বাগ থেকে এটি পেয়েছিলেন । 

এরা ণায কিছ জগবতাসেখা বশতে বৈধধাভগ্তিব ছাধারণ সাধিকদে 
মন কাঠ, গথর বা মার কোন ভগবদ্নৃতিব বাপুল। মনে করতেন না। 
বেন না, তিনি মভি-পূগা মাশতেনই না। ভাব মেলা অর্থ মাভযেন সেবা, 
নব-নাপাখণেব সেবা । কেন না গগহে যত নবনাপী জন্মেছে সবই বামের রূপ 
বলে তিনি মনে করছেন ।১ এই ভাঁপটিও ভাগতের আধ্াদ্ম-সাধনাব এতিহোপ 
মধোই হিলি। বাহাচীব-প্রধান ধসের আওতায় এটি আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। 
কণীপদাস আবাৰ এই দিকটার উপর জোর দেন। 

কণীরদাঁস হিন্দুধর্সের তত্বাদি জন্বন্ধে খুব বেণী ক্ছি জনিতেন বলে মনে 
হয় না। এ সম্বন্ধে আমরা এর আগে একবাঁর আলো9না করেছি । তবে এ 
কথাও সত্য যে, তাঁর পরমার্থতন্ত বা! ধর্মতত্ব হিন্দুচিস্তার দ্বারা ওতপ্রোত ছিল।”২ 


সভপাপািিপিশীশিটি পপত শা প্শাশিশীশীশিশিটি পাশিীটিপাশট পি পিপি সপ্ত পা আপ্পাশদি | পিপি 


১ অনুদিত পদ ১৭ 
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৮৬ ভক্ত কবীর 


তিনি হিদ্দুধের অনেক কিছুই মানতেন না আবার কয়েকটি প্রধান মতবাদ 
মানতেনও । 

কবীরদাস যে মায়াবাদ মাঁনতেন তা আগেই বলা হয়েছে। অবশ্য তাঁর 
মায়! শঙ্করাচার্ষের মায়া থেকে একটু অন্ত রকমের, তাও দেখা গেছে। 

তা ছাড়া কবীরদাস কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ মানতেন।৯ কর্মবাদের সহজ 
অর্থ--“যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল ভাঁর পায়।, আর এই ফল ভোগ 
করতে হয় জন্ম-জন্মাস্তর ধরে। ফলভোগ করতে গিয়ে জীব আবার কর্ম 
করে। আবাঁর তাঁকে এই নূতন কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। জগ্মান্তরের 
কর্মফল ভোঁগ করবাঁর জন্য হ'ল এই জন্ম। তাঁর পর এই জন্মের কর্মফল ভোগ 
করবার জন্ত হবে আবার জন্ম। এমনি চলে জন্ম জন্মান্তরের প্রবাহ । 
কবীরদাসেরও এই মত ছিল। তিনি বললেন, “এখাঁনেত সবাই নিজের কম 
ভোগ করছে।, কর্মকেও তিনি বন্ধন মনে করতেন। এ বড় কঠিন বন্ধন ! 
একে কাটাতে পারে কে? কবীরদাস বলেন, “যে সমাধিমগ্ন হয়ে অলথ 
পুরুষকে দেখতে পাঁয় তাঁর কর্মবন্ধন আধি-ব্যাধি সব দুব হয়ে যায়।১২ 

কর্মবাদের সঙ্গে জল্মান্তরবাঁদ অঙ্গার্সিভাঁবে যুক্ত। এর একটিকে মানলে 
আর একটিকেও মানতে হয়। কবীরের অনেক পদেই এর নিদর্শন আঁছে। 
একটি পদে তিনি বলেছেন, “কবীরের কটি দেখ। ব|র ধাম মুনিরও অগম্য 
সেই অলখ পুরুষকে, করল বন্ধু। এ আর কিছু নয জন্মজগ্মাত্তবের 
ললাটলিপি।? 

জল্মান্তর মানলে আব একটি মতবাদও মানা অপরিহার্ধ হয়ে পড়ে। সে 
হ'ল আত্ম! সগ্বন্ধীয় মতবাঁদ। কেন না, জন্মান্তরের কথা বললেই প্রশ্ন উঠবে 
জম্মান্তর হয় কার? জন্ম কথ|টারই বা অর্থ কি.? উত্তরে বলা যাঁষ, জন্মান্তব 
হয় জীবের। তক্ষুণি প্রশ্ন হবে জীব কে? জীবদেহ জীব নয। এই জন্য 
মৃত্যুকে বলে দেহত্যাগ কর|। কাঁজেই যিনি দেঠত্যাগ করেন, প্রাণত্যাগ 
করেন, তিনি দেহ নয়, প্রাণ নয়। তত্ববিদ্গণ এই দেহাতিরিক্ত প্রাণাতিরিক্ত 
বস্তকে বলেছেন আত্ম! ।£ 


পবা কা ই 
ক হা সপপীাপ্ত 
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ভক্ত কবীর ৮৭ 


আত্ম।র দেহধাঁবণের নাম জন্ম। দেহ থেকে বিষুক্ত হওযার নাম মৃত্যু 
আর দেগান্তব-প্রীপ্তিব নাঁম জল্মান্তব। জীব এই আত্ম, জীবদেহধাবী আত্ম! । 
একে বগা হয জীবায্মা। এখন প্রশ্ন উঠবে, কে এই আত্ম।? জীব বা জীবাস্ত। 
বলাখ ত ক্ছিই পবিষ্কাব হ'ল না। তা' ছাড়া আত্মাকে জীবাজ্! বলান্ 
অর্থাৎ আম্মাব জীব এই উপাধি ব্যবহার কবাঁধ আম্মার নিকপাধিকত্বও স্বীকরি 
কবাহ'ল। তাহ'লে এই আ্ম।ব স্বরূপ কি? 

ভাবতীয অধ্যাত্মশান্নে আত্ম। সম্থম্ষে প্রভৃত আলোচনা হয়েছে। 
উপনিষদ্গুলিতে ত আম্মতন্বই আলে(চিত হযেছে । শ্বেতশ্বতব উপনিষৎ 
স্পটই বলেছেন--“তদ্বেদগুহোপনিষংস্ত গুঢম্ঠ--সেই আস্মতত বেদের গুল 
ভাগ উপনিবত্সমূহে নিহিত আছে।। 

তন্বদশিগণ বলেন, জগতে একমাত্র সব্বস্ত আনম্ম। আর অন্য সব অসদ্স্ত 
অর্থাৎ একমাঁবণ আমারই বিনাশ হব না আব সবই বিনাঁশনীল। আসবে! 
হা, নিত্য, শাশ্বত, পুবাঁণ, অব্যয) অচ্ছেছ্, অদাহা, অক্রেহ্, অশোষা, সর্নুগৃত, 
গ্থিব, অচগ ও সন।তন। ইনি অব্যক্ত অচিন্তশীব ১ তন্ববদ্গণ আম্মাকে 
দেখেছেন ছুইপ্ধপে, জীবান্ম।রূপে আব পবমান্ম রূপে । পবমাস্মা আব জীবাস্থ! 
ভক্কেবা এঁদেনই বলেন ঈথ্বব ও জীব। 

উপনিৰৎ খলেন আম্মা সা । অবমান্ম। বঙ্গা২এই আমা বন্ধ। 
'ভাম্মজ্ঞন আব রন্গজ্ঞান একছ কণা। উপনিষদ গুলিতে সর্নন এই ভাবেই 
হা লাগনা হযেছে । আন নিওণ নিকপবিক, শিববন্ধবচ অখণ্ড) শুদ্ধ ১ৈতন্ত। 
“উ৩ গবণ ব্রন্ধ বেদান্ধে প্রপঞ্চ(তীতকপে কীঠিত হহণ।ছেন ॥”৩ যদিও তিনি 
প্রপঞ্চাতীত তি] তিনিই সকলেব অগল প্রতিষ্ঠা এ? তিনি প্বব অবিদাবী।, 

আবার বর্গ সগুণ পোপাঁধিতও বটেন। তিনিই জগত সদেৰ 
সৌমে দমগ্র আপীদে নেবাদিতাষগ্ | তে সৌম্য স্ব পৃৰে এই জগৎ 
এক অদ্বিতীন সদ্বপে ( বিগ্মাঁন ) ছিল ।? 

স্বীয মাথাকে অবলদ্ন কবে ব্রঙ্গই ভোক্র1, ভোগ্য এবং ঈপ্ববপে প্রতিভাত 
হচ্ছেন। এই ব্র্গহই আন্মধরূপ। 


মম 





১ শ্রীম্গব্দগীতা ২1১০, ২১ ২৪ ২৫ 
২ মাওক্যোপনিষ ২ 

৩ খ্বেতাস্বতরো নিষৎ ১৭ 

৪ ছান্দোগ্য ৬২১ 


৮৮ ভক্ত কবীর 


শ্বেতাখবতর বললেন 
£এতজ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্সসংস্থম্‌ 
নাঁতঃ পবং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। 
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্। 
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতত ॥ (১১২) 


“ভোক্ত। জীব, ভোগ্য নিখিল পদ্দার্ঘ এবং অন্থর্যামী ঈশ্বর জ্ঞানিগণেব দ্বারা 
প্রোন্ত এই জিবিধ বস্ববেই ব্রঙ্গম্ব্ূপে জাঁনিবে। কাবণ, এই ব্রঙ্গজ্ঞানেব 
অধিক আব কিছুই জ্ঞাতব্য নাই।, 

ব্রহ্ম পরমাত্স।। তিনিই মাঁা বাঁ অবি্যায় যখন গ্রতিবিদ্বিত হন তখন 
জীব। 

“অনীশশ্চাত্স। বধ্যতে ভোত্ভাবাৎ,১--সেই পধমাজ্স(ই অনীশ্বব (জীব) 
বপে ভোক্ত্ব অবলম্বন কবিষ। সসাঁবে আবদ্ধ হন ।? 

ব্রহ্ম সর্বভূতাক্ান্স! হলেও জাগতিক স্বখ-ছুঃখে লিপু হন না।২ ভিনি 
ধর্মীধর্স থেকে ভিন্ন, কার্ধকাঁবণ থেকে পৃথক 12 ভিনি যাবতীব কমবথ্থনের 
অতীত | আব ভীব বদি হচ্ষ হঘ তবে সে-ই বা কর্মষল ভোগ কবে কি ক”? 

বন্ধ স্ববপতত কর্মফলেব অশীত, অতএব স্খতঃখ|দিব অতীত পটে । বিস্ 
মাঁধাবৃত অবস্থাষ বাঁ মাযাতে গুতিবিশ্িত অপস্থ।য অর্থাৎ জীবদপে ভিনি আ- 
স্বরূপ বিশ্বাত 5ন। কেন হন? তাব ইচ্ছা। 

যত খাল মাযা, যত কাল এই বিশ্বৃতি, তত ক।ন ভীবকে কমল ভোগ 
কনতে হয। পবমানম্সাকে এ সবম্পর্শ কবে না। কমকল ভোগ এসন্গে 
জীবাত্মা ও পবমাম্মার সম্পর্কটি উপনিনদে ভাবী স্থুন্দৰ করে ব্ঝানো হষেছে। 

“ঘা স্ুপর্ণা মবুজা সখা সমান” বুক্ষং গবিষন্বজাতে। 
তষ্োরন্তঃ পিগ্ণলং স্বাদিত্তি অনশ্রন্নন্তো অভিচাকনীতি |১£ 

--"সর্দা সম্মিলিত ও সমাঁন নামধারী ('আত্ম। এই সমান নাম) ভুইটি 
পক্ষী (জীবাম্মা ও পরমাত্ম।) একই বুক্ষকে (শবীব্কে) আশ্রয় করিষ। 
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ভক্ত কবীব ৮৯ 


রহিষাছে। উহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্!) স্বাছু ফল ( কর্মফল) ভক্ষণ 
কবে, অপবটি ( পবমাত্ম! ) ভক্ষণ না! কবিয়া দর্শন কবে।, 

এই কর্মফল ছোঁগেব জন্য জীবাত্মকে বিবিধ দেহধাঁবণও কবতে হয়। 
শ্বেতাশ্বতবোৌপনিষৎ্ বলেন-_ 


“গুণীন্বযে। *ঃ ফলকর্মকর্তা 

কৃতশ্ত তন্তৈব স চোপভোক্তা, 
সখিশ্বরূপন্থি গণস্থ্িণত্মণ 

গ্রাণাধিপঃ সঞ্চবতি স্বকর্মভিঃ 19 (৫1৭) 

'বম ও উপাসনা হইতে জাত সস্কীবধিশিষ্ট ধিনি ফণাবাঁজ্ষা বম কবিষা 
থাবেন, সেই ভীপই শ্বুত কমের ফল উপভোগ কবেন। বিবিধ দেহখাবী, 
সাদি ঠিএ্ণমণ্ডিত, পরিমার্ণে গমনবাবী, ও পঞ্চঞাণেব অবীশ্বব সেই জীব 
নিভ কম গমাবে গবিলমণ কবিঘা থাকেন) 

17ধব বিবিধ দণধাবিণ তথা দেহ *বঞ্জা প্রি এব” বমধল ভোগ সন্বন্ধে নানা 
মত এট ভক্বছে। বেদ।শীদে মত ভাব শত দেহ ছাড়াও এবটি ভঙ্গ 
[শাদ5 517৮1 ৬ঈ লিক্ষাদশও হন্দরণনিশি । কম ও উপাসনা থেকে 
সন গট এই হিশাদদবেও ভান কলে? কি জীব মুভ্তুব সময 
১ যুগ চেগ তপিণ্াাণ কণ্ৰ লি্ষদেহ শিমে ঢলে যা এব, শসনাপিষ্ত 
উত্তও ঈপন্দযী এঠন ৬ এস *ন দশ লাভ কবে। তখন সেই সঙগাবণ্ডনি 
যম 171৭ ০ তর্থাৎ জীন পূর্ত কব ফণাভাঁগ কৰে। 

“হ কমবদ্ধন। “হ ভনা।গকাদি থেকে মুক্তি গাওনার একমান উপ্্য 
») মুম্তন, ভ্র্শন) 1 ভ দন । শ্বেতাখততো |নিঘৎ বলেন 

৮ অদা2া ব্সবিদ্দা টি ধা 
০1না ্ণি তত শযোনিনও 1215 (2৭) 

“এহ এপঞ্চে সবান্তব ব্র্ধকে ড1শিনা এ্জ্ঞগণ সনাবি অবশহ্থনে ব্রহ্দেই লীন 
হন, এখন পুনর্জন্ম দি হইতে মুক্ত হন ।। 

আঁমবা দেখেছি, কখীবদাসও ঠিক অগুরূপ কথাহ বলেছেন। কাজেই এ 
ক্ষেত্রেও তিনি প্রাচীন এভিহোবই অনুপবণ কবেছেন বলতে হয। ভাঁবতীয় 
তন্ববিদ্গণেব প্রহৃত আলোচনার বিষ এই কর্মবার্দ ও ভল্মান্তববাদ কবীরদাস 
হয়ত গুরু রাঁমানন্দেব কাছ থেকে পেষেছিলেনঃ হযত বা ষে-হিন্দু সাঁধু- 
সন্্যাসীদের তিনি সঙ্গ কবতেন তাঁদের কাঁছ থেকেই পেষেছিলেন। এ সম্বন্ধে 


৯০ ভক্ত কবীর 


অবশ্ঠি কিছু নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে এ কথা ঠিক যে, যেখান থেকেই 
পাঁন ন। কেন, তিনি মতবাঁদ ছু+টিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন । 
ব্রহ্ম এক। তিনি অনাদি অনন্ত অরূপ। তিনিই ভগবান। তিগ্গি 
ভাঁবৈকগম্যঃ। ভক্তেরা বলেন, কেবল ভাবের দ্বারাই তাকে পাওয়া বাত) 
ভাঁবকে অবলম্বন করেই ত্র নামরূপ। ভাব অসংখ্য। তাই ভগবানের 
অসংখ্য নামরূপ। যে যে-ভাবে তকে চায়, তাঁর উপাসনা করে, তিনি দেই 
ভাবেই গাঁকে অনুগ্রহ করেন। তাঁর কাঁছে যাওয়ার অনেক পথ। যার যাক 
ব্বভাঁব অশ্ুসাঁরে মান্য তার একটি বেছে নেয়। কিন্ত বে ষে-পথেই যাক নং 
কেন, সে আসলে ভগবানেরই পথে চলে। শ্রীভগবাঁনেরই বাণী-- 
“যে যথ| মাং প্রপদ্যান্তে ত।ংক্তথৰ ভঙ্গ ম্যহম্‌। 
মম বত্মপন্বর্তন্তে মন্তগ্তাঃ পার্থ সব) ১ 
--%্য যে-ভাঁবে আমার উপাসন। কবে আমি সেই ভাবেই তাঁকে অন্ত গুহ 
করি। মানুষ সকল প্রকারে অমার পথের অনুসরণ কনে) 
যাঁরা অন্য দেব দেবীর উপাসন। করে তারাও জেনে তেক আগ না জেনেই 
হোঁক, ভগবাঁনেরই উপাসনা করে। কেন ন|, সব দেব-তদবী ভগবানের 
মুতি। শ্রীভগবাঁন বলছেন-_- 
“যেই প্যন্থাদেবত|ভ্ত। যজন্তে শ্রদ্ধবাঘিঠাঃ 
তেহর্পিমামে। কৌন্ছের য্রগ্্যবিপিপূর্ব কম | 
_-যে সব ভন্ত আদ্ধান্বিত হযে অন্থ দেবভার উপাসনা করে তাঁরা অঞ্ঞানে 
( অর্থাৎ ভগবানই যে অন্য দেবতার রণ ধারণ খরেগছ্েন তা নাজেন। 
আঁমারই উপাসনা করে। রঃ 
মাঁচ্ষ যতক্ষণ পথে থাকে ততক্ষণ পথ আঁব মত নিয়ে সে লাই কৰে? 
ততক্ষণ সন্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ; ততক্ষণ ধম্েব নামে চলে দ্ত্ব। কিন্ছ 
পথের শেষে যখন পৌছায় তখন দেখে পব পথেবই শেপ এক, সব মভেরইঈ 
পরিণাম এক। তখনই ভক্ত বলতে পাঁরেন-- 
রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ খঙ্গুকুটিলনানাপথজুষাং 
নৃণাঁমেকঃ গম্যন্তরমসি পয়সামর্ণৰ ইব। 


রুচির বৈচিত্র্যের জন্ত প্নজুকুটিল নানা পথে চলে মাচ্ষ। কিন্ত সব; 


১ ঞ্রমদ্ভগবদ্গীত! ৪1১১ 
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ভক্ত কবীর ৯১ 


জলশ্রোতেরই একমাত্র গতি যেমন সমুদ্র, তেমনি তুমিই তাঁদের একমাত্র 
গতি। 

আর তখন তিনি সবাইকে ডেকে বলেন মত আর পথ নিয়ে মিছিমিছি 
বিবাঁদ করে! না, অন্তে সবাই এক জায়গাতেই গিয়ে পৌছাঁবে বে! 


কবীরদাঁস এমনি পথের শেষে গিয়ে পৌছেছিলেন। তিনি ভগবানকে 
পেয়েছিলেন। তাই মতের বিবাদ দূর করবার জন্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে 
গেছেন । 

করীরদাসের সময়ে ভারতবষে যে সব বিভিন্ন ধর্মমত প্রচলিত ছিল 
তাঁদের মধ্যে প্রধান দুটি-হিন্দু ও মুসলমান । এই ছুই মতের সঙ্গেই 
কবীরদাঁসের অল্লাধিক পরিচয় ছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উপর এই 
ছুই মতেরই প্রভাব দেখ! যায়। 

এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রযৌোজন। আজকাল যেমন হিন্ুর্ম 
বলতে ভারতবর্ষে উদ্ভূত ধর্মমাত্রকেই বুঝায় কবীরদাঁসের সময় কিন্ত সে রকম 
ছিল ন।। সেই সমযে হিন্দুধর্ম কথাটা আরও সঙ্ষীর্ণ অর্থে বানহৃত হত। 
বেদ, ব্রুহ্দণ আঁর পৌরাণিক মত এই তিনটিকে যে মানে, কবীবদাস 
তাকেই হিন্দু বলে মনে করতেন । ১» অবগ্ঠি, মুসলমান কথাটা তখন ষে 
অর্গে বাবহ্ৃত হত আজও সেই অর্থেই ব্যবঙ্গত হচ্ছে। 

কবীরদাসের উপর হিন্দু প্রভাবের কথা আমরা আগেই খানিকটা 
মালোচনা করেছি। কবীরদাসের প্রেমভক্তির সাধনাকে যর্দি কোনো মতের 
অন্তভুভ্তড কবতে তম তাহ'লে সেমত অবশ্যই ভিন্বমত। তাঁব পবমার্থতও 
হিন্দুচিন্তার দ্বাবা ওতপ্রোত ছিল দে কথাও আমরা লক্ষ্য কবেছি। 

কৰীরদাস মৃতিপূজা, বহু দেব-দেবীন পূজা, অবতারবাদ প্রীতির নিন্দা 
করেঃহন। অনেকে বলেন, তার কারণ মুসলমান প্রভাব । অনেকে আবার 
এ কথা স্বীকার করেন ন|। তারা বলেন, 'এই রকম মুতিপূজা, অবতারবাদ 
প্রভৃতির খণ্ডন যোগমত প্রভৃতিতে মুসলমান এদেশে আঁদবার বহু আগে 
থেকেই হয়ে আঁসছিল। এই ধরণের একটি প্রাটীন গ্রতিহথ ছিল। কবীরদাস 
সেই এতিহোরই অগ্রসরণ করেছিলেন। তবে তাঁর উপর ইসলামের গ্রভাঁবও 
অবশ্তই ছিলি। সেই প্রভাবের ফলে তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ রকমের 





০ 


১ কবীর, পৃঃ১৭ 


২ ভক্ত কবীর 


সাহস এসে গিয়েছিল যাঁর জন্য তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সিদ্ধ ও যোঁগীদেব 
মত তব্জালে জডিষে পডেন নি। তিনি প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য যুক্তিব কথা ন৷ 
ভেবেই সহজ ঢঙে সহজ কথা৷ বলতে পেবেছেন। 

কবীবদাঁস হিন্দু ও মুসলমান উভঘ ধর্মের তন্বহীন যুক্তিহীন বাহাচাঁব 
এবং উভয সন্প্রদাযের মধ্যে যে সব ভগ্ডামি দেখা দিয়েছিল তাঁদেব তীব্র 
ভাঁবে আঁথাঁত কবেছেন, এ কথা আমবা আ/গই বলেছি। কিন্তু তাৰ 
চেষেও বড কাজ কবীবদাস কবেছেন। তিনি বাহাতঃ সম্পূর্ন ভিন্ন এই 
দু'টি ধর্মমতেব লক্ষাও যে এক ত। দেখিষেছেন। হিন্দু ও মুললমান উভধ 
মতই একই ভগবাঁনেব কথ! বলছে উভয় মতেই হযেছে ভগবানেবই প্রকাশ । 
তাঁই, কবীবদাপ সন্ধকে ভাক দিষে বসলেন, “সম্ব, আমি ছুটি পথই 
দেখেছি। হিন্ু-ভুকক আমি আলাদা মনে কবি না। সন মতেবই স্বাদ 
মিঠ1 1১ ২ বললেন, “হিন্দু আল তুক্ককেব একই বাস্তা। এইটেই সদ গুকত 
নির্দেশ | কতীব বলছেন, “ওতে সন্ত, শোন, বাঁম না বলে খোদা বালে 
কিভ এসে যাঁধ না|? ২ 

ভগবান এক। ভাব নানা নাম। কেউ তাঁকে এক নামে জাঁকে 
কেউ অন্কনামে। কিগ্ধ তাই থলে ত আব আলাদ! আনাদ। ভগবাননিব 
কথা হয পাঁ। হিন্দু বলে বাঁম, কুষ্জ, মুসলমান বলে আলা, করীম । 
আঁব তাঁদ জন্কা উ্যে উভঘকে পৃথক ভেবে ডাই কবে মবে। কদীবদানসব 
কাছে এ বন্ড অদ্কত ঠেকে। ভিনি বনেন, “একই জমিব উপব ব।স কবচ্ছ, 
অথচ কাউকে বলা তচ্ছে ঠিদু, কাটিকে তকক 12 গ আব এব মধধ্য 
কত ভেদ। 

এ সব হল পথের কথা । মানিষ যতক্ষণ ভগবানকে গাঁষ না ততক্ষণ 
তাঁব ভেদবুদ্ধি থাকে। কিন্তু যেই পথেব শেষে পৌছাঁধ, ভগবানকে পাঁষ, 
তখন দেখে ভেদ কোথাও নেই। তখন সে বুঝতে পাবে “আল্লা বাম 
কবীম কুষ্ষ এ সব ত হজ্বতেবই নাঁম। ৎ মতেব বিভেদ, পথেব বিভের্দ 
তখন ঘুচে যাঁষ। 


শা. ৯ সপ পপ | পাক | সাপ গছ 





১ কবীর পৃঃ--১৩৬ 
২ অনুণ্দত পদ ১১* 
৩ ্খনুর্দিত পদ ১৭৯ 


তত কবীর ৯৩, 


কবীরদাস এই কথাটাই বার বার বলেছেন। তিনি হিন্দু-মুদল- 
মানের যে মিলনের কথা বলেছেন তাঁর মূল এইখানে । তিনি ভগবানকে 
পেয়েছিলেন। সেই জন্য স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন হিন্টু আর মুসলমান. 
একই ভগবানের আরাধনা করছে। হিন্দু যাকে বলছে রাম, মুসলমান 
তাঁকেই বলছে আল্লা। এদের মত ও পথের পার্থক্য যা-ই থাক না| কেন 
লক্ষ্য একই । তাই, কবীরা,।সের কাঁছে হিন্দু যা মুসলমাঁনও ছিল তাই। 
এদের তিনি একই মনে করতেন। আলাদা আলাদা নামে ভগবানকে 
ডাকে বলেই ত তার! সত্যিকারের আলাদা নয়? হিন্দুও মানুষ, মুসলমানও 
মান্য। তাদের উপাস্তও এক। “একই মাটির ভাঁড়, ভিন্ন ভিন্ন তার 
নাম? | ১ 

তাই সিদ্ধতক্ত কবীরদাঁপ কোনো রকম সাম্প্রদায়িক ভেদ স্বীকার 
কৰেন নি। তিনি মনে করতেন সত্যিকারের ভগবদ্ভক্ত বারা, যারা 
সতাকারের ভগবধপ্রেমী, তীদের মধ্যে ধিনি থে-নামেই যে-ভাঁবেই 
ভগবানকে ডাকুন না কেন, আমসণে সবাই ভারা এক। কেন না, সবাই 
তারা একই ভগবানের উপাঁসক। শুধু তাই নর» তিনি মাগুন মাতকেই 
ভগবানের দূ । বলে মনে করতেন । ঠিণি বলেছেনঃ “হে বাম, যত নরনারী 
জন্মেছে তাপ সব তোমারই দূপ।”? ২ কাছেই তাধ কাছে মাতে মাছে 
কেনো ভেদ ছিল না। 

ভারতীয় অধ্যাজ্ণাস্থ উপনিষদের ঘুগ থেকে গরম একের কথা বলে 
'»উ।এছে। নিথের সকল বৈচিন্যকে নিষে ভিনি বিরাজমান। সকল 
বৈঠিত্রোর মধ্যে সেই পরম একেরই প্রকাঁশ। কবীরদাস যে এক ঈশ্বরের 
কথা বলেছেন তাতে করে তিনি এই এতিহেরই অঙ্গুপরণ কবেছেন। অনেকে 
বলেন, এই একেশ্বরের কথা তিনি ইসলামের কাছ থেকে গপেয়েছেন। একথা 
যুক্তিযুক্ত মনে হর না। কারণ, কথখীরদাসের উপর ইনলানের সত্যিকারের 
কে।নো প্রভাব পড়ে থাকলে তা এসেছে স্থফী সাধকদের কাছ থেকে। 
আর এই সুফী মতের উপর অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব সুষ্পই্ট। কাজেই 
অনুমান করা যাঁয়। যে পরম একের সাধনা কবীপ্দাস গুরু রামানন্দের 


শপ পাপা পপ পপ | পপি পাশা শতিপি পিপিপি পহসপ জিপ 
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৯3 ভগ্ত কবীর 


কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তাই মুসলিম সুফী সাঁধকদের সংস্পর্শে এসে সুদৃঢ় 
হয়ে উঠেছিল। 

আর তিনি গ্রচারও করে গেছেন প্রেমভক্তিরই কথা । সে প্রেমভক্তিতে 
কোঁনে। সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নেই। সেই জন্, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকই কবীরদাসের শিষ্য হয়েছিল। 

ভক্ত কবীর তার প্রভু রামের কথাই বলে গেছেন। এই ছিল তার প্রধান 
বক্তব্য । এই রামই পরম এক। তা বুঝাঁবার জন্যই যেন তিনি রামের নানা 
নাম ব্যবহার করেছেন। রামই আল্ল।, রামই রহিম, তিনিই হরি, তিনিই 
কষ । 

আবার কবীরদাঁস পরমান্সাকে নামাতীত মনে করতেন। তিনি যেমন 
ক্বপাতীত তেমনি নীমাতীত। আল্ল। আর রাম এই ছইয়েরই 'অগম্য তিনি 1১ 

এর কাঁরণ, কধারদান ছিলেন ভক্ত মানব । তিনি প্রাণভরে ভগবাঁনের 
কথাই বলেছেন। কোন দীর্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নি। ভগবান যেমন 
নাঁমরূপের অতীত তেমনি তর অসংখ্য নাম, অসংখ্য রূপ। ভক্তঙজদয়ে তিনি 
যখন যেভাবে গ্রতিভ|ত হযেছেন ভক্ত তখন সেইভাবেই তাঁর কথা বলেছেন। 
এইজন্য, ক্বীরদাঁসের উক্তি অনেক সময় পরম্পর বিরোধী বলে মনে হয়। 

কিন্তু কবীরদাসের আসল পরিচয় তিনি ভক্ত কঝার। এইটি জানা হয়ে 
গেলে আর তার কথা বুঝতে কোঁনে। অস্তুবিধা হবে না। ভন্ক কবীর 
ভগবানের কথ।ই বলেছেন আর সব কিছু তাঁরই আঞ্বঙ্গিক। এইই হ'ল 
কবীরদানের সকল মতামতের মূল রহ্তয | 
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বিশ্ব সম্বন্ধে বিশ্ববিধাতাব আছে সুষ্ঠু পবিকল্পন।। মানুষও সেই 
শরিকল্পনাব অন্তর্গত স্ট্টিব উপাদান মাত্র। মান্ষেব জীবনযাত্রাৰ ইতিহাসে 
সেই পবিকল্পনাই প্রকাশিত হচ্ছে । জগতেব বিভিন্ন অংশে বিধাতার ইচ্ছা 
'পিভিন্ন ভাবে ক্রিষাশীল। ভাবত ও বিখাতাব একটা বিশেষ ইচ্ছা কাজ 
কবছে। তিনি যেন এখানে মাঙগষেব অধ্যাত্স-জীবনেব নৈচিত্রাকে প্রকাঁশ 
কবতে চেষেছেন এন" সকল বৈচিন্যেব মধ্যে থে পবম এঁক্যতত্বটি বেছে 
তাঁকেও উদ্ধিন্ন কবে তুলেছেন । 

ভবতবদেব ইতিহাসেব আগাগোঁড। এই ইচ্ছা বিস্তৃত হযে আঁছে। 
বিভন্গতার মপ্য দিগে, বিবোধিতাঁর মধা দিঘে এ আপনাকে প্রকাঁশ ববছে। 
বিণ!তার এই ইচ্ছাঁকেই বন ববে যুগেধুগে কত মহাঁপুকমেবই না এখানে 
"্ন101াঁব ভন । জ্ঞান-কর্ম-৬ঞ্জিব বিভিন্ন পথে মাগষের অব্যাত্ম জীবনের 
ক নিঞল পৈচিঞ্যকেহ না তা প্রকাশ কবলেন। 

কবীবদানও খিখাতাব এই ইচ্ছাকে হন করবেই আবিভূতি হ'লেন। 
স্পা পরিব্ন্। অগমাধা জগতে যখন যাব প্রঘোজন হয তখনই ভাব 
51 হণ আব সেই উদ্ভধবেব ভন্তফুল পবিবেশেবও তখন স্ষ্টি হব। 
ক্বীব্ধান যখন এলেন ভখন ভাব আঁপাঁব প্রযোঁগন হযেছিল এব” ভাব 
৮২ভ[বেব অগ্কুল পবিবেশেবও সৃষ্টি হযেছিল। 

ক্ভীঘ সাঁধন। তথন এক বিবাট স্বর্ধেব সন্ুখীন হযেছে । এক "অভিনব 
»বিণাতিব মুখে দাঁডিযেছে | ভ|বতেব ধদ সাধনার ক্ষেনে এসে প্রবেশ কবেছে 
হুন্লাম ধম। এ যাবৎ আাবতেব ধম-সাঁধনাষ খিভিন্ন মত ও পথেব উদ্ভব 
হয়েহিল সত্য এবং তাদেব মধ্যে কোথাও বা অন্ন পরিমাণে চকাঁথাও বা অধিক্ক 
পূরিম।ণে পার্থকা এমন কি বিবোঁধও ছিল মঠ্য, কিন্ত ভা সব্েও তাদের তালে 
ভলে একটা এঁক্যেব ষদ্খাঁব বধে চলেহিল। খবৈচির্যেব মধো এমন কি 
'বিশোধেব মধ্যে এক্য উপলব্ধি এহটিই ভাঁবতী সাধনার বৈশিষ্ট্য । তাই মত 
ও পথেব বিভিন্নতাঁকে ভাবত সহজেই স্বীকার কবে নিষেছিল। পবমতসহিষ্না 
ভাঁবতেব অপব ধিশিষ্টতা। ভাবতেব ধর্ম সাধনা ব্যক্তিগত ব্যাপাব। এই 
হন্ বেদ-গ্রাহ ও বেদ-বাহা, সংস্কাবযুক্ত ও সস্বাব-দুক্ত নান! ধর্মমত এখানে 
থুশাগাশি স্কান পেষেছে। 


ডের 
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ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকেই মন্ুম্বত্বকে শ্রেষ্ঠতাব নিদর্শন হিসাবে 
গ্রহণ কব! হযেছে। মানুষ হিসাবেই এখানে মান্গষেব সম্মান, তার আদর। 
মানুষেব ধর্মমত তাঁব সে সম্মান ও আদব লাভে বাধা স্থষ্টি কবে না। মাম্ুষেব 
শ্রেষ্ঠতার এই চাঁবিত্রিক আদর্শেব জন্য ভাবতে যে-কোনে] ধর্মেব মানুষ অন্য 
যে-কোনে। ধর্সেব মান্ুষেব কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেষে এসেছে । তাই, 
ভাবতীয় সমাজে জাতি-বর্ণ-ধর্মেব ভেদ থাক! সন্বেও মন্তত্তত্বেব এক উদার 
আদর্শে সবাই মিলতে পাবত। 

ভাবতীর় সমাঁদ অতি প্রাচীন কাল থেকে মোটেব উপব ত্রা্গণ্য-গ্রভাব পুষ্ট 
আর সেই জন্য আচাবনিষ্ঠ। যাবা আচাঁব মানত ন তাবা জাতিচ্যুত তত, 
কিন্ক স্মাজ-শাসন মেনে চললে সমাজ থেকে বহিন্কত হ'ত না, নৃতন একটা 
জাঁতিব স্থষ্টি কবে সমাজেই থেকে যেত। এমনি কবে খহু জাতি ও উপজাতিব 
স্ষ্টি হযেছিল, কিন্তু তবু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বজাষ ছিল । ১ 

নানা বিবোধী মতবাঁদেব মধ্যে সাঁমঞ্জহ্য বিখাঁন, নানা পৈচিত্যেব মধ্যে 
এক্য প্রতিঠ1 ভাঁবতায সমজেব প্রধান কীতি সতা, খিদ্ক এই কীঁত দোম্হীন 
ছিল না। এটি সমাজদেহকে ছুবল কবে দিষেহিনল। তাঁঁতায অমাজে 
সাঁমপ্রন্ত ছিল কিন্ত সহতি ছিল না| 

ই্লাঁমেব স'ঘাতে এই ছুবলত। বিশেষ ভাবে গ্রকত তো গডন। মুন নম 
সমাজ ভাঁপতীষ সমাজেব ঠিক উঠ্টে। ছাচে গড়া। শুগমান মাল গাব 
মানে না, অন্য ধর্মমতকে শ্বীকাণ কবে না, বিধ্মীকে আপন ধমে ধমাপ্তবিত 
কব! পুণ্য কর্ম মনে কবে, স্বীঘ ধমেব মাপকাঠি পিষে সব মাজধকে বিচাব কবে 
বলে? অমুললমাঁণদেব হান লে” মনে কবে। বিধমাদেব জন্ত তাঁব নববেব 
ব্যবস্থা ।২ আপন গণ্ডীব বাইবে মুসলমান সমাজ "অত্যন্ত অগ্দাব। ইসলাম 
ঘখন এল তখন ভাবতীয় সমাজের বাহবে যাবাব সব ক'টি ছুষাবহ খোল! ছিল 
কিন্ত ভিতবে আসার পথ ছিল না একটিও । মুসলমান সমাঁজেব ডিতবে 
আসাব সব দুষাঁষংই ছিল খোঁলা, বাইবে যাওয়ার সব দুয়াৰ বন্ধ । 

গণতান্ত্রিক সাঁম্যমূলক যুযুৎস্থ ইসলাম ধর্ম ভারতীয সমাজকে প্রচণ্ড আঘাত 
হাঁন্ল। তাঁর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বানচাল হবাব যোগাড হ'ল। আঁচারনিষ্ 
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সমাজ যাদেব জীতিচ্যুত করেছিল তারা অপমানিত হযে আর পুরানো সমাজে 
থাকতে চাইল না। মুসলমান সমাজ তাদের সাদরে গ্রহণ করতে লাগল। 

তবে, আঁম্সরক্সাঁৰ শক্তি যেমন ব্যন্তিমান্ষের সহজাত তেমনি সমীজেরও ॥ 
আঘাত পেলেই এ শক্তি সক্রিয় হযে উঠে। তাই, ইসলামের আঘাতে 
ভাঁরভীষ সমাজে দংভতি চেতনা দেখ। দিল। “ভাঁবভীয জনসাধারণের সাধারণ 
নাম হ'ল হিন্দু। এই হিন্দু মানে অমুসলমান। ভারতে উদ্ভুত সকল ধম, বহু 
কালাখধি প্রচলিত বিবিধ আচার অন্র্ঠান এ্রতিগ্থ প্রভৃতি সবই এই একটা! 
কথ। দ্বার স্থচিত ভ'ল।” 

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। এপ বিভিন্ন অংশে যেখানে ধমেব মূলতত্ব এক 
সেখানেও ধরে বাহ্া।নগীনেব ও বিবিধ সামাজিক প্রথ! প্রভৃতিব পার্থক্য ছিল 
প্রঠৃত। 

নব উদ্ধুদ্ধ ংহতি-চেতনাকে কাধ্যকবী বপ দেবার প্রযাস সুরু হ'ল 
কিন্ত এ প্রযাস ব্রাঙ্গণ-শাসিত সমাজের প্রধাস। স্মার্ত পণ্ডিতের! শাস্বকে ভিত্তি 
কবে সাব ভাবতে একই বকম আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তনের জন্য বিধি প্রণঘ্বন্ 
কণ্তে পবৃস্ত ৬ঃলেন। বলা বাহুল্য, এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। যেরোগ ভিতরের 
বহপে ওষুধ লাঁগিষে তা দূৰ করা বায না। বাস্ানু্ান স্থানীয় বস্ত, মানুষের 
ভাবের সঙ্গে যুক্ত । কাজেই, বিভিন্ন স্তানে তা বিভিন্ন হবেই। জোর কৰে 
সব এক বকম কবতে গেলে সে-চেষ্টা,সফল হয় না, হযওনি। 


ভাবতীধ ধর্মমতগুলি এই সময়ে শুধু জ্ঞানমধঘ দাশনিক কুটতর্কের জটিলতা 
এব” বাহানুষ্ঠানের স্থানীয় ও শাস্্র-শাপিত বিবিধ বৈচিত্র্যেব বেডাজালে পড়ে 
সক্রিয়তা, গতিণীলতা ভাবিষে ফেলেছিল । মতের বিভিন্নতা ও পথের পাঁথকয 
ধর্মেৰ উপলক্ষ্য না ভয়ে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিঞ্ু 
জাভিভেদমূলক সামাজিক ব্যবস্থা। ফলে জনসাধারণের মধ্যে সন্হতি "ও 
রক্যবোঁধের স্থলে সাম্প্রদীখিকতাঁবোধ প্রবল হযে উঠেছিল। 

এই অবস্থায় উত্তর-ভারতে এসে লাগল বৈষক্তিক ঈশ্ববে বিশ্বাসী 
দার্শনিকতাঁর কুটতর্কমুক্ত সংহতিমূলক ইসলাম ধর্মের সংঘাত। ইসলাম ধর্শ 
সমূহগত, ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যকে শ্বীকার করে না। বাহাচারের বাধন 
তার তেমন শক্ত নয়। প্রবল বিজিগীযু এই ধর্ম বন্ার বেগে ছড়িয়ে পড়তে 
চায়। 


৯" ভগ্ত কবীর 


ধর্সের গ্লানি যখন দেখা দেয় তথন বিধির বিধাঁ9নে নৃতন করে ধর্ম সংস্থাপিত 
ছয়। ধর্ম জীবনেরই ধর্ম। জীবন জীর্ণতাকে বরদাস্ত করতে পারে না; 
দ্রীর্ণতীকে ঘুচিয়ে বারে বাবে সে ণ্নৃতন হযে দেখ! দেয়। ভাঁবতবর্ষেও 
ৃপলমান আসার তিন-চাঁবণ” বছর আগে থেকেই ধর্মেব গ্লানি দেখ! দিঘ্নেছিল 
এবং তখনই ভক্তিধর্ম নৃতন করে রূপ নিয়েছিল দক্ষিণ-ভারতে। 

ভক্তিধর্ম প্রেমের ধম। কাজেই এ সংভতিমূলক সাম্যের ধম। কিন্ত 
ভারতবর্ষের মাটির গুণে একেও সামাজিক ভেদমূলক ব্যবস্থাব সঙ্গে আপোন 
করে চলতে হল। ফলে ভক্তিধমে দেখ! দিল ছু'টো ধারা । একটি শাস্ত্রের 
শাসন মেনে, উপাসনার বাহাহুষ্ঠান মেনে, সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রভৃতি 
স্টাকার করে নিয়ে চল্‌তে লাগল। অপরটি নিল এই সব অগ্রান্থ কবে হৃদষের 
হজ অনুভূতির সহায়তাঁষ উপাসনার পথ। 

ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তিধর্ম ভাঁবতীয় জীবনেব মলগত এ্রক্যকে প্রতিষ্ঠিত করল। 
শীন্্রানুগ ভক্তিধারাও ভক্তির ক্ষেত্রে সকল মান্ষেব সমান অধিক।ব স্বীকাব 
করে। এক্ষেত্রে মানষে মানবে কোনো ভেদ নেই। তবে এই 
'ঁক্যতত্ব বিশেষ কবে শাস্্-না-মাঁনা “বেডুবী” ভক্তদের মধ্য দিষে প্রকাশ 
€গল। 

ইসলামের আঘাতে যে পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল তাতে করে এই ধাবা বিশেষে 
ভীবে গ্রবল ভয়ে সমগ্র, উত্তর-ভারতে ছড়িযে পড়ল। এব গ্রধান নিমিও 
হলেন কবীরদাঁস। ধর্ম তখন প্রধানত সাম্প্রদায়িক, শাস্ত্-শাসিত এবং 
আচারনিষ্ঠ। শুধু হি্দুধম নয়, ইসলামধর্মও | 

সম্প্রদায় বিভেদ সৃষ্টি করে। ধর্ম যে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপাঁৰ সম্প্রদাষ 
তা স্বীকার করে না। তার কাছে মানুষেব পরিচয় সাম্পরদাত্বিক মাগ্রষ হিসাবে, 
এ্রমন কি ভগবানেরও পরিচয় সাম্প্রদায়িক ভগবান হিসাবে । 

যথার্থ ভক্তি কিন্ত সম্পূর্ণ অপান্প্রদীয়িক। ভক্তি চিনে শুধু ভগবানকে» চিনে 
শুধু ভক্তকে। জীবের সঙ্গে ভগবাঁনের যে অবিরত প্রেমলীলা চলছে, ভক্তি- 
সাধনাঁর তাই ভিত্তি। ভগবান জীব মাত্রেরই অন্তরে থেকে লীল। করছেন। 
কীজেই ভগবানের প্রতি প্রেমতক্তি জীবের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। এই 
প্রেমভক্তিই তাঁর সহজ ধর্ম। এতে জীব মাত্রেরই সমীন অধিকাঁর। এ ক্ষেত্রে 
কোনো বিভেদ, কোনো বিরোধ, কোন সংঘর্ষের স্থান নেই। ভক্তের কাছে 
প্তক্তিই একমাত্র লক্ষ্য। শাস্ত্র, সংস্কার, বাহ্াচ্ষ্টান প্রভৃতি তার কাছে 


ভক্ত কবীব ৯৯ 


অর্থহীন। অবশ্বা, এক শ্রেণীব ভক্ত শাস্ত্র, সংস্কার, বাহ্যাষ্ঠীন প্রভৃতিকে মেনে 
চলেন। তবে এইগুলিকে তীঁব। ভক্তিব সহায়ক হিসাবেই মানেন। 

কবীবদাঁস ছিলেন গ্রথমোক্ত শ্রেণীব ভক্ত। তাঁব কাছে সকলেব উপব 
প্রেমভক্তি। এই তীব সবস্ব। এর বাঁড! তিনি কিছু মানতেন না। 

কবীবদাঁস ধর্ম বলতে বুঝতেন এই প্রেমভক্তির ধর্ম, কোনে! সম্প্রদায়ের ধর্ম 
নয। আব জাতি, সম্প্রদাষ, শাস্ত্র, লোকাচাব, দেশাচাব প্রভৃতি যা-কিছু এই 
প্রেমভক্তির প্রতিকূল তিনি তাঁকেই অস্বীকাঁব কবেছেন, তাঁবই বিবোঁধিতা 
কবেছেন । 

ভগবাঁনেব প্রতি প্রেমভক্তি মানুষেব অন্তবে স্বতঃ উতৎ্সাবিত হয। মানুষ 
মাত্রেই এতে সহজ অর্ধিকাঁব। আব এই ভক্তিব ক্ষেত্রে সবাই এক। 
ভক্তেব কোনো জাতি নেই, ভক্তিধম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম নেই। 

ভক্ত কবীবদাস এমনি ভক্তিব কথাই বলেছেন। তিনি সব বকমেব 
গণ্ডি, সব বকমেব বন্ধনের বাইবে যে মিলনভূমি সেখানে সবাইকে আহ্বান 
ঝককেছেন। ভারতের সংহতি-চেতন1 এমনি ভবে পৃহন ববে তাঁব মধ্য দিষে 
মাপনাকে প্রকাশ কবেছে। 

তদানীন্তন ভাবতেব বিচ্ছিন্ন ধমমতেব সঙ্গে ক্বীবদাসেব পবিচষ ছিল। 
কাব গীবনে একাধিক মতেব প্রভীবও পড়েছিল। কিন্ত তিনি কোঁনো 
বিশেষ মতবাদের মধ্যে জড়িযে পড়েন নি, বিশেষ কোন সম্প্রদাষতুক্ত হন নি। 
তাই সকল মতেবই দোষগুণ তিনি নিণিপ্ত ভাবে বিচাঁব কবতে পাবতেন। 
আব সাব বাইবে ছিলেন বলে” পবস্পব-বিবোধীদেবও মিলন-ক্ষেত্েব বথা 
বলতে পাবতেন। 

এ সম্পর্কে দ্বিবেদীজী লিখেছেন--“তিনি যেন দীডিষেছিলেন নানা 
বিকদ্ধ মতবাঁদেব সমস্বয-স্থলে নান! অসম্ভব পবিস্কিতিব মিলন-বিন্দুব উপব। 
তিনি এমনি একটি জাধগাঁষ দাঁডিষেছিলেন যেখান থেকে একদিকে 
বেবিষে গেছে হিন্দুত্ব আব একদিকে মুসলমানত্র, একদিকে জ্ঞান আব 
একদিকে অশিক্ষা , একদিকে যোগমার্গ আব একদিকে ভক্তিমার্গ, একদিকে 
নিগুণ ভাবন। আব একদিকে সগডণ সাধনা । নান! পথেব এমনি সঙ্গমস্থলে 
দিযে কবীবদীস প্রত্যেক পথেব দোষগুণ দেখিয়ে দিতে পাবতেন 1৮: 
ভক্ত কবীব ছিলেন বীব সাধক। অসাধাবণ ছিল তাব সাহস। এক 


সাপটি 


১ কবীর পৃঃ ১৮২ 


৩৩০ ভক্ত কবীর 


ভগবতপ্রেমতক্তি ছাড় আর কিছুই তিনি মানডেন না, আঁর য! এই প্রেমভক্তির 
বিরোধী ঘত শক্তিশালীই হোক না কেন প্রচণ্ডভাবে তাঁকে আঘাত কবতেন। 
তাঁর সাধনার পথে কত বাঁধা-বিদ্ব, কত প্রলোভন দেখা দিয়েছে, তিনি সে 
সমস্তই অপূর্ব সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করে গেছেন। প্রতিকূলতার সঙ্গে 
লড়াই করে তিনি জন্বী হযেছেন। অন্ত ভক্তদেব বিশেষ করে শান্ত্-মান। 
সগুণ উপাঁসকদের সঙ্গে তার একট! মস্ত পার্থক্য এই ছিল যে, তাবা শান্তর 
সংস্কীব প্রভৃতি মাঁনতেন কিন্ত কবীরদাম এ সব কিছুই মানতেন না। 

একদিক দিয়ে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী ভক্ত। সে যুগে ধমেব ক্ষেত্রে 
পুবাতনের গ্রভাব এড়িয়ে ধারা নূতন পথে চলেছেন কবীরদাম ছিলেন তাদেব 
অগ্রণী। আচার্য ক্ষিতিমোভন সেন বলেন, “কবীরেব পর উত্তব ভারতে 
সংস্কাবমুক্ত যে কোনো ধমমত মধ্যযুগে হইয়াছে তাঁহার প্রত্যেকটাব উপব 
প্রত্যক্ষতঃ অগ্রত্যক্ষতঃ কবীরের প্রভাব অসামান্য 1৮ ১ 

কবীরদাদ আপন অন্তর্ধামীর প্রেবণাঘ স্বীয় হৃদধেব সহজ ভভ্তিব পথে 
চলেছিলেন। তিনি সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী হষে দাড়িযেছিলেন, ভগবত 
কপা ল।ভ করেছিলেন । সেই জন্য কোনে বিশেষ সম্প্রদায়, বিশেষ মতবাদের 
মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। তিনি হিশুও ছিলেন নাঃ 
মুসলমানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন এই ধবণের সাম্প্রদাষিক পবিঠষেল 
উর্দে। কেন না, তিনি দেখেছিলেন ভগবাঁনেব প্রতি যথার্থ প্রেমভক্তিব ক্ষেত্রে 
কোনো বকম সাম্প্রদাধিকতাঃ কোনো বকম ছশ্দেব স্থান নেহ। এখাঁনে হিশুও 
নেই, মুলমানও নেই । আছে শুধু ভক্ত, শুধু সম্ভ। তাই কবীবদাঁসেব মতে 
সন্তেব কোনো জাতি নেই। 

এই দিক দিয়েই কবীবদাস বিভিন্ন ধর্মমতেব মিলন-ক্ষেত্রটি দেখিষে 
দিযেছেন। কবীরদাসের মতে ভগবান এক এবং অদ্বিতীষ। মাচ তাকে 
যেভাবে ষে নাঁমেই ডাঁকুক না কেন তিনি একই । কাঁজেই, ঈশ্বরের গ্রতি 
যাঁদের বিশ্বাস আছে, প্রেমভক্তি আঁছে, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কোনে। বিবোধ 
থাকতে পারে না, যত বিরোধ বাহ্াঁচার নিয়ে । এই জন্য, কবীরদাগ সকল 
রকম বাহাচীরের বিবোধী ছিলেন। তিনি সকল ধমের মুলগত এঁক্য-- 
ভগবদ্বিশ্বাম ও প্রেমভক্তির কথ! বলেছেন । 
আল্লা-রাঁম যে এক এ কথা কবীরদাসই প্রথম জোর-গলায় প্রচার করলেন । 
১ ভারতের মধ্যযুগে সাধশার ধার! পৃঃ ৬২ 





স্পা 





ভক্ত কবীবৰ ১০১ 


হিন্দু ও মুনলমাঁন এই ছু'টি পবম্পব-বিবোধী ধর্মের এই ভাবে তিনি সমগ্বত্ব 
সাধনের চেষ্টা কবেছেন। এই ছিল তীব ভগবদ্নিদিষ্ট কাঁজ। 

তবে এই কাঁজটি ছিল ক্বীবদাঁসেব ভক্তিসাধনাৰ গৌণ ফল। কবীবদাসেব 
প্রধান পবিচষ তিনি ভক্ত । সংঙ্গাবযুক্ত, সহজ, উদাব, সর্বজনীন ভক্তি প্রচাবই 
ভাবতীঘ সাধন।ব ক্ষেত্রে কবীবদাসেব প্রধান দান। ডাঃ হাজাবী প্রসাদ দ্বিবেদী 
বলেন, কবীবদাসেব অধিকাণশ "ত ভাঁবতেব এক অতি প্রাচীন উতিহোব 
অন্ুগত। পূর্ববন্তী সহজপন্থী সিদ্ধ ও যোগীদেব সঙ্গে ভীব অনেক বিষধে মিল 
আছ্ে। কিন্ধ একটি গিনি তাদের কা$ব ছিল না। সেতক্তি। বাঁমেব 
প্রতি ভক্তি। এই বাম পবাতপব ব্রঙ্গ। কী প্রার কবলেন এই তক্ভি। 
এই ভাব দান।৮১ 

কবাবদাসেব বাণী প্রেমভক্তিব বাণী। তাঁর থেকে তবু নাঁন। মুনি নান! 
মতেব সমর্থন গুজে পান। সমাঁজ-সংস্কাব, সর্বব্লম্থয়। হিন্দু-মুসলমানেব প্রকা, 
বেদাদ্দর্শনেব ব্যাথ্য।, ধর্মসম্প্রদাষ স্থাপন, সাঠ্ত্যবদ ইত্যাদি কত বস্তই ন। 
«তে পাওযষা বাঁঘ। এটা কিছু আশ্চর্ষও নয। ধাঁ! সত্যদ্রষ্ট। সাধক তাঁদের 
বাণীতে জীবনের নানা বহত্তেব সন্ধীনই মেলে । কেন না, তাঁবা যে গভীবেব 
কথা বলেন বাঈবেব থেকে তাকে নানা ভাবেই দেখ। বাষ। 

আব ত! ছাঁড| কবীবদাস ছিলেন সাধাঁবণ মান্রষ। যদিও তিনি সিদ্ধভক্ত 
ছিলেন এবং সর্বদা ব্রঙ্গানন্দে মগ্র হযে থাকতেন এবং যদিও তিনি 
নিছেকে এমন এক আনন্দ লে।কেব অধিবাসী মনে কবতেন ঘেখানে সধাঁবণ 
মাঁভ'+ পৌছাতে পাবে না, তথাপি সাধাবণ মান্ষেবই সঙ্গে ছিল তাৰ 
গভাব ঘোঁগ। আধাবণ মাঁভযেব সুখে-দুঃখেভবা দৈনন্দিন জীবনেব সকল 
তুচ্ছতা সকল ম্ব্বেব সঙ্গে তিনি ঘোঁগ বেখে চলতেন। “এই ধবিত্রীব মাটিতেই 
তিনি দঢট কবে পা বাঁখতেন, গভীব তন্বকথাঁও তিনি সহজ বুদ্ধি আব সঙ্গীর 
মনেব সাহায্যে প্রকাশ করতেন |” 

ক্ণীবদান ছিলেন নিবকষব মানুষ গ্রন্থগত-পাপ্ডিত্য বা শাস্ত্রক্ঞান তা 
ছিন না। কিন্তু তব বা হিল তা পাণ্ডিত্যেব দ্বাব। পাওযা বাথ না। তিনি 
ভগবানকে পেষেছিলেন। এই জন্য তাব প্রেমভক্তিব বাণী অন্তব থেকে 
স্বতঃস্ক, হবেছে আব তা হযেছে জনসাধাবণেবই ভাবায়। গভীর তন্বকথাও 


১ কবীর পৃঃ ১৩৮৪২ 
১» কবীর পৃঃ ২১৮ 


১০২ ভক্ত কবীর 


তিনি সহজ করে বলেছেন। সাধারণ লোকের অতি পরিচিত বিষষ 
যেমন কৃষি, তাতবোনা, এ সব থেকে তিনি উপমা প্রভৃতির ব্যবহার করেছেন। 
এইজন্য কবীরদাসের বাঁণী সাধারণ নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝতে পাঁরে। 
যে সব গভীর তব্বকথা দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য তাও কবীরদাসের বলার গুণে 
তাঁদের কাছে সহজ হয়ে গেছে। 

এই জন্য জনসাধারণের উপর কবীরদীসের এমন অসাধারণ প্রভাঁব। ডাঃ 
দ্বিবেদীজী বলেন, “শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কবীরদাস জনসাঁধাঁরণেব সাথী ও 
গুরু। তাঁকে যে তারা শুধু শ্রদ্ধাভক্তি করে তা নয়, তাঁর চেয়েও বেশী তাঁকে 
আঁপন জন বলে ভালবাসে । বরং শ্রদ্ধা করার চেষে ভালবাসেই বেশী। 
এই জন্ঠ ক্বীরদাসেব সন্ত-রূপের সঙ্গে সঙ্গে তার কবি-বপও ববাঁবব লোকের 
কাছে আদর পেযে আসছে । তিনি শুধু নেতা ও গুক নন, সাথী ও 


বন্ধু |” 
কবীরদাসের সমযে জনসাঁধারণেব ধর্মজজীবনে নান! মিথ্যাচার নাঁন! বুক্তিণীন 


সংস্কার প্রবল হয়ে উঠেছিল । এইগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ছিল যথার্থ প্রেমভক্তিল 
প্রতিবন্ধক। এই কারণে কবীবদাস এইখুলিকে তীব্র ভাবে আঘাত কবেছেন। 
ফলে, তাঁর রচনাঁয় সমাঁজ-সংস্কারমূলক অনেক খাঁণী পাঁওযা যাঁষ। এই ভক্কাই 
অনেকে কবীরদাসকে সমাজ-সংস্কারক মনে কবেন। কিন্কু তিনি সমাজ- 
সংস্কারক ছিলেন না। কেন না, তার মেরপ কোনো মতলবই ছিল না। 
তার আঁসল কাজ ছিল প্রেমভক্তির প্রচাঁর। সেই কাজ কবতে গিয়ে তাকে 
এমন সব কথা বলতে হয়েছে যা সমাজ-সংস্কাবের প্রভৃত সহায়ত কবেছে। 

কবারদাস ছিন্ন যথার্থ মুক্ত পুকয। বাঁধন ছেড়ার কাঁজ ছিল তাঁর 
সহজাত। তাই তার কণে মুক্তির বাঁণী এমন প্রবল হযে উঠেছে। সে বাণী শুধু 
ধর্মের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাঁকে নি, শাঁগুষেব সমাঁজ-জীবনেও তাঁব প্রভা পড়েছে 
যথেষ্ট, মানুষের বুদ্ধিকে মুক্ত কবাঁর কাজেও তা অনেক সাঁগধ্য করেছে। 

বীর ভক্ত ছিলেন কবীরদাঁস। তিনিযা মিথ্যা বলে মনে করতেন তাৰ 
সঙ্গে কখনেো। আপোষ করে চলতে জানতেন না, তাকে আঘাত করতেন 
গ্রচগ্ডভাবে। নিজে যা সত্য বলে মনে করতেন সারা ছুনিয়া বিরুদ্ধে 
গেলেও তা! গ্রচার করতেন জোর গলায় । এই জন্য অনেকে তাকে অহংকাবী 
মনে করেন। 

হ্যা, কবীরদাঁস অহংকারী ছিলেন বৈ কি। কিন্তত্ার অহংকার সাধাবণ 


ভগ্তঃ কবীর ১৩ 


মান্সষের অহংকার থেকে পৃথক । তীর অহংকাঁর ভক্তের অহংকার । ক্বীরদাঁষ 
অহংকার করেই ত বলেছেন, জোল! রামনাম নিয়ে জগৎ জয় করে যাৰে ৫ 
কিন্ত লোকে ভক্তের এই অহংকারটি ষে কি তা বুঝতে পার়েনা। ভাঃ 
দ্বিবেদীজী বলেন, “সমাঁজে যা অহংকাঁর ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে তাই আঁপনাক্ক 
প্রতিও আপনার প্রিষতমের প্রতি অথণ্ড বিশ্বাসের পরিচায়ক 1৮১ 

আঁমরা পূর্বেই বলেছি কবীরশসের পদে অনেক পরম্পর-খিরৌধী কথ! 
পাওয়! যাঁয়। এর কারণ কখীরদাস ছিলেন ভক্ত । অনন্ত রহস্যময় ভগবাঞ্জ 
ভক্কেব কাছে বখন যে ভাবে ধবা দেন ভক্ত তখন সেই ভাবেই তার বা 
বলেন। “ভগধানের ঘে অনির্বচনীয রূপের পরিচয় ভক্ত পাঁন তাকে ত ঠিক 
ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। কেন না, যে রূপ অপীম অনন্ত জজ 
মানবের সীমিত ভাষার মধ্যে ধরা দেখ না। তাই সেই ব্ূপের কথা বলঙ্তে 
গেলে নাঁনা ভাবে তা বলবার চেষ্টা করতে তয়। এই জন্য অনেক সময় 
ভক্তের কথ। পরম্পর-বিরোধী হয। এই রকম পরম্পর-বিরোধী কথার: 
সাঁহাব্যে ভক্ত ভগবংসন্তার অনির্বচনীয়তাঁই লক্ষ্য করেন ।” 

কবীরদাঁস ছিলেন যথার্থ গুক। ধর্সের ক্ষেত্রে গুরুতর সঙ্গট সময়ে তাক 
'আ.বিভ।ব হবেছিল। ধমের নানা গ্রানিতে অভিভূত ভাবতের জনসাধারণকে 
তিনি দেখালেন যথার্থ ধমের পথ, তাদেৰ চিন্তকে পন্ধনমুক্ত করবাঁৰ ্যব্র 
কবলেশ। কিন্তু তাঁর সমসামধিক লোকেরা! ভার অনেক কথাই বুঝন্তে 
গাঁবেনি। তিনি অনেক ব্যাপারেই তাৰ সমযের অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন 
£ 'স অনেক ব্যাপার উ।র কাছে জলের মত পরিফাঁর ছিল যা তীর সমকাদি 
নভীদের ধাঁবণা করতেই ভন্নত শত শত বসব লেগে যেত।২ 

এতে আশ্চর্ন হবাঁব কিছু নেই। জগতের অনেক মঞছাপুরুৰ সন্বন্ধেই গ 
কথা বল। চলে। তাদের সমকালবতীরা তাদের খুব কম কথাই বুঝে 
পেরেছে । ভীব কারণ, তাদের কাল তাদের লমক্কালকে অতিঞ্রম করে দক 
৬বিগ্যতের দিকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্বৃত হয়ে থাকে । তাই, তাঁদের সব কণ্ছু 
বুঝতে হলে কযেক শতীন্দী কেটে যায়। 

কবীরদাসের বেলাঁও তাই হযেছে। ভারতীয় সাধনার ধারা তাঁকে 
অবলম্বন করে যে সঙ্কট অতিক্রম করে এল, অন্য কথায়, ভারতের সাধন্যক 

১ কবীর পৃঃ সহ রি 
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১৩৪ ভক্ত কবীর 


ধারাকে তিনি যে সঙ্কটেব মধ্য দিষে বহন করে নিষে এলেন তাঁব পৃবো অর্থ 
সেদিনকার মানুষ বুঝতে পাঁবেনি। তা বুঝবার জন্ত কষেক শতাব্দী লেগেছে 
আব সেই কযষেক শতাব্ী ধবে তাব সাধনাই ভিতবে ভিতবে কাঁজ কৰে 
উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত কবেছে। 

'আঞকেব দিনের মানুষ কবীবদাসেব বাণী মানতক আব নাই মান্ুক, তীব 
আকাল বুঝতে পাঁবে। ভাঁবেব ক্ষেত্রে ভাবতীষ চিন্তেব চিবাগত উদাবতাঁকে 
কটবদাঁসেব সাধনা থে বহু দৃব পর্যন্ত বিস্তৃত কবে দিয়েছে এ কথা নিবপেক্ষ 
ধরচাঁবক মীত্রই স্বীকাঁব কববেন। 


চাটি 
য| মাকে বাধে, য। তাকে কোনো রকম সম্কীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ করে 
বাখে ভক্ত কবীর তারই বিনোধী ছিলেন। এই দিক দিয়ে তিনি ছিলেন 
বিদ্রোহা। সাম্প্রদাবিক কোনে! পন্ধন স্বীকার করতেন ন। বলে তিনি কোঁনো 
সম্পরদারহুক্ত ছিলেন না। গুরু বামানন্দেব কাছ থেকে দীক্ষা নিলে ও তিনি 
পামানন্দ-সশ্দাধের লোক ছিলেন না । কোনো সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ 
»যে থাকা ছিল তাব স্ভাববিকদ্ধ। 
কীবদাস নিজে ঘেমন সম্প্রদাষতুক্ত ছিলেন না তেমনি “তিনি সম্প্রদাষ 
গঠনেবও বিরোধী হিলেন।”১ কাজেই, কবীরদাস স্বযং ঘে কবীবপন্থের স্যষ্ট 
করবেন নি একথা মানতে হয। অনেকে এমন কথা! পর্যন্ত বলেন ঘে কবীবদাঁস 
কাউকে দীক্ষা দিযে শিগ্ভও করেন নি। দীক্ষার অনুষ্ঠান প্রভৃতির উপর তীাব 
কোনো আস্ত।ই ছিল না'। কাঁজেই, আন্ষ্টানিকভাবে দীক্ষিত তাব কোনো 
শিক্ষা নেই। অবশ্টি, একথা 'অধিকাংশ পণ্ডিতই ত্বীকার করেন না। 
অসাধারণ বাবা তারা প্রাই আপনাপ অনাধারণতে একক হযে থাকেন। 
সম্পদকে তাদেব মান্তে হয না! । কেননা, সম্প্রদায় সাধারণকে নিয়ে। 
কিন্তু সাঁধাবণেব সম্প্রদ্ধাধ নৈলে চলে না। সেইন্গন্ধ গুক করে যাঁন 
আঙ্ঞাবন সম্প্রদাঘেব বিবোধিভা আর ভাবই শিষ্তের। তাঁকে নিয়ে করেন 
সম্প্রদাসের সষ্ট ইঠিশসে এমন ঘটনার গ্রমাণ মিলে অস্থ্য। 
কবীব পন্থেব উতৎপত্তিবও এই ইতিহান। কিন্ত ঠিক কবে থেকে পন্থের 
সষ্ট 5ল এবং এব গ্রতিষ্ঠাতীই বা কে তা নিশ্চঘ কবে ধলা যাব না। 
কবীব পন্থেব প্রধান ছুই শাখা । একটিকে বলা হয বাগ? শাখা । এটির 
প্রপান মঠ কাঁনীতে কবীর চৌরাঁধ। অপবটিব নাঁম “মাঈ' শাখা । এটির 
প্রধান মঠ মধ্য প্রদেশের ছঙিসগড় জেলার দামাখেবা নামক স্থানে 
উর শাখাবই গুরু পরম্পকাৰ এ্রতিহা আছে এবং গ্রতোক শাখাবই গুকার্দের 
নামেব তালিকা আছে। সেই তাঁলিক। থেকে প্রতিষ্ঠাতার নাম পাওয়া বাষ। 
তবে বে পুথিতে তালিকা পাঁওযা গেছে তা সাম্্রদায়িক। কাঁজেই এর 
প্রতিহাসিক মূল্য কতখাঁনি বলা কঠিন । 
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১৩৩ ভক্ত কবীর 


“বাপ” শাখা প্রাটীনতর। এই শাখার গুরুদের নামের নিয়লিখিত তালিকা 
পাওয়া যায়। 


১। কবীরদাস। ২। সুরতগোপালদাস। ৩। জ্ঞানদাস। 
৪। শ্যামদীস। ৫। লালদাস। ৬ হরিদাস। ৭। শীতলদাস। 
৮। স্থথদাস। ৯। হুলাঁসদাস। ১০। মাধোদাস। ১১। কোকিলদাস 
১২। রামদাস। ১৩। মহাদাস। ১৪। হরিদাঁস। ১৫। শবণদাস। 
১৬। পূরণদীস। ১৭। নিমলদাস। ১৮। রঙ্গীদাস। ১৯। গুরুপ্রসাঁদ। 
২০। গ্রেমদাস। ২১ । রামবিলাস। 

গুরু স্থরতগোপালদাসকে এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। সুবত- 

গোপাঁলদাস বা প্রথমদিককার অন্যান্য গুকদের সম্পর্কেও বিশেষ কোনো 
বিবরণ পাওয়া যায় না । গৌঁড়ার দ্িকে কবীর চৌরায় সম্প্রদাষের প্রধান মঠ 
বা মূল গদীও ছিল বলে মনে ভয় না। সম্ভবতঃ শুক স্রখদাসেব সমথে 
কাশীতে প্রধান মঠ স্থাপিত হয। €থমে হঘ নীক টীলান তাবগ রে কবীৰ 
চৌরাতে। 
_ এই শাখায় গুরুপদ বংশগত নয়। কোনো গুরুণ দেহীণসান হালে পন্ছেৰ 
প্রধান সাধুব। সমবেত হযে গুক নির্বাচন করেন। যাঁকে তাঁকে ক কব! 
হযনা। যাঁকে গুরু নির্ধাচিত কব! হয তাকে বিশেষভাবে পণ্ডিত ও পদ্ডেব 
মতবাদ নিরমকানগন ইত্যাদি বন্ধে অভিজ্ঞ ভ'তে হয়। গুকই পঞ্ছের সধদস 
কর্তা। মঠ পরিচালনার গুরু দায়িত্বভার তাকেই বহন করতে হব। হনে 
দায়িত্ব গুকর হলে ও তার অবীনে ভি ভি কাজেব জঙ্তা ভিন ভিম লোক 
থাকেন। দৃষ্টান্তশ্বরূপ বলা ধাপ মঠের বিষন্ন জ|শয়েব ভাব থকে “নদওযানের? 
উপর, নিয়ম-শঙ্ঘলা বজার রাখার ভাঁর “কতো ধাঁলের উপণ আব পঙ্গা অ।চাব 
দায়িত্ব পৃজারীর। 

কবীর চৌরার প্রধান অধিকারীরা সবাই ব্রাহ্ণ। এখানে জাতিভেদ মান! 
হয় আবার হয়ও না। সব শ্রেণীর লোকই এই শাখার সাধু হ'তে পাবে কিন্তু 
নিমশ্রেণীর যে সব লোক সাঁধু হয় তাদেব পউক্তি ভোজনের ব্যবস্থা মালদা । 

আমরা আগেই বলেছি "বাপ, শাখাঁব প্রধান মঠ কাশীর কবীর টৌরাঘ। 
মন্ত বড় মঠ। পন্থের বহু সাধু এখানে বাঁ করেন। মঠের প্রাঙ্গণে একটি বাধান 
বেদী আছে। প্রথাদ কবীরদাস এই স্থা(নে বসে ধর্মোপদেশ দিতেন। ধ্দৌর 
উপরে কবীরদু'সর প্রতিনিধিষ্ব্ূপ একজোড়া খড়ম রেখে দেওয়া হযেছে। 


ভক্ত কবীব ১৪৭ 


এই প্রাঙ্গণেব একপাঁশে একটি ঘবে আছে গুকব গদী। এই ঘরটি খুব 
সাজিষে গুছিষে বাখা হয। প্রবাঁদ, এখাঁনকাঁব গদীতে ত্বযং কবীবদাঁস 
বসতেন। তাই কোনো গুরু গদীব উপব বসেন না, গদীব পেছনে বসেন । 

কবীর পন্ঠীব৷ বলেন এই মঠে কবীবদাঁসেব ব্যবন্ৃত একটি টুপী ও একখানা 
পশমী সেলী ব। দোঁপাট্রা এবং একখানা বীজকগ্রন্ত বক্ষিত আছে। 

মঠেব গাঁষে লাগা নীকটালা। এইখাঁনে কবীবদীসেব পিতামাতা বা পালক 
পিতামাতা নীক ও নীমাঁব বাড়ী ছিল। 

এব মাইল ছুই দূবে লব তাঁলাও। জনশ্তি এইখানেই নীক ও নীম। 
কবীবদাঁসকে কুডিযে পেযেছিল। তালাও বা পুকুবটি এখন প্রা ভবাঁট হয়ে 
গেছে। এখানে ছোট্ট একটি মন্দিব আছে। একজন পূজাবী এব তন বধান 
কবেন। 

কবীৰ চৌবাঁৰ মঠেব একটি শাখা মঠ আছে মঘবে। এই স্তাঁনটি বস্তি 
জোয। এখনে করীব দাঁসেব তিবোভাঁব ভয। তাঁব তিবোভাব-স্তানটি 
ভক্তদেব কাছে বডই পবিন। স্থানটকে একটি বড দেও।াল দিধে দুভাঁগ 
কবে দেওয। হযেছে । এব এক ভাগ বষেছে মুলমাঁনদেব অধিবারে আব 
এক লাগ হিন্দুদেব। 

মস্লমানবা দাবি কবেন তাদেব দিকে যে সমাধি বযষেছে ভাঁতেই 
কবীবদাসেব দেগ কবব দেওয়া হয়েছে । কবীব্দাসেব মৃতদেহ ফুলে পরিণত 
»ল্যছিল এঠ গল্প তাঁবা বিশ্বাস কবেন ন।। 

কণীপ দাসেব এই অমাধিভবনটি দেখতে অনেকটা হিন্দুমন্দিবেন মত। 
এক খাঁনা শাঁদ চাদব দিধে কববন্থানট ঢেকে দেওযা ভঘ এব তাঁব উপব 
যন ছড়িযে দেওয়া হঘ। ভাব কাছে এপ ধুনোও জালান হয। এটা 
অসাঁধাবণ কিছু নয। ভাঁবতেব অনেক মসলমান পীব ফফিবেব কখবেব 
উপবই এমনি ফুল দেওবা হয এখ* তাঁব কাছে ধপ ধুনো আ্ালান হঘ। 

কখীবদাসেব কখবেব কাঁছে আখ একটি কবব আছে। লোকে বলে এট 
কব'বদাসের ছেলে কামালের কবব। 

গোডাষ এখানে নাকি একটি সমাধিই ছিল। হিপ মুসলমান উভষ 
সম্প্রদাষেবই ভক্ত এসে এখানে ভক্তি নিবেদন কবতেন। 

শেষে এক্বাব কী কাবণে জানি উভষ সম্প্রদাষেব মধ্যে ভীষণ দাঙ্গ' হযে 
যায। তখন হিন্দুবা আলাদা সমাঁধিমন্দিব নির্মীণ কবেন। 


১০৮ ভক্ত কবীর 


কবীরপন্থী একজন পৃজারীর উপর এই মন্দিরের দেখাশোনাঁৰ ভাব 
রয়েছে। ইনি কবীর চৌরার মহান্তের অধীন । 

হিন্দুদের অংশে ও কামালের সমাধিমন্দির আছে। হিন্দুরা বলেন তীদেব 
মন্দির যেখানে সেখানেই দেহত্যাগের জন্য কবীরদাস প্রতীক্ষা করছিলেন । 
সমাবিস্তলটি একথাঁনা লাল কাপড দিয়ে ঢেকে রাখা হঘ। হিন্দু রীতি 
অনুসারে প্রতিদিন এখানে পুজা হয। 

ভাতের ন।না স্থানে কবীর চৌরাঁর মঠের 'অনীন মঠ আছে। 

মাঈ, শাখা বা ছত্তিশগড়ী শাখার গ্রতিষ্ঠাতা ধরমদাঁস। এঁর সঙ্থন্ধে 
নানা কাহিনী প্রচলিত আছে । এই অব কাহিনী থেকে সত্য নির্ণয় করা কঠিন । 
একটি কাঠিনী অগ্চনারে ধরমদাঁস জাতিতে বানিষা। তিনি কবীবদাঁসের 
সাক্ষাৎ শিষ্য । তার আসল নাম যুড়াওন। কর্ীরদাসের শিষ্য হওয়াব পর 
তিনি নাম বদলে ধরমদাঁস নাম গ্রহণ কবেন। প্রবাদ কবীরদাস দেহত্যাগেব 
পর ধরমদাসকে দেখ! দেন এবং তাঁকে পন্থগঠন সম্বন্ধে উপদেশ দেন । 
এমনকি ধরমদাঁস কিরকমভাবে ধর্দেশন করবেন তাও বলে দেন। 

এই কাহিনীর কতটা সভ্য বলা যায় নাঁ। সম্ভবতঃ ধরমদাঁস কবীরদাঁসের 
সাক্ষাৎ শিষ্য নন। কেননা, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে (১৫১৭ খু) 
ককীরদাস দেহত্যাগ করেন আব ধরমপাস গদীতে বসেন সপ্তদশ শতাব্দীব 
গোড়ার দিকে (আশ্ুমানিক ১৬১৯ ুঃ)। ধরমদাঁস খুব সম্ভব কবীরপন্থী 
কোনো গুকর কাছে দীক্ষা নিয়ে পশ্থে যোগ দেন এবং পবে শ্বন্বং একটি 
শাখার প্রতিষ্ঠঠ করেন। যেমনটি হয় পরবর্তী শিশ্যর। পরে তাঁর নামে কাহিনী 
রচনা করেন যে তিনি কবীরদাঁসের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। 

তবে কাহিনীর কথ! বাদ দ্দিলেও এটি একটি এতিহাসিক সত্য থে 
ধরমদাঁসই কবীরপন্থের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গুরু । একমাত্র কখাবদাঁসের পবে 
তারস্থান। পস্থের সংগঠন, প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির মূলে প্রধান হয়ে বয়েছে তাঁরই 
এঁকান্তিক সাধনা । কবীরপন্থী সাহিতোর মধ্যেও ধরমদাঁস একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করে রয়্েছেন। বহু গ্রন্থ কবীরদাঁস ও ধরমদাসের মধ্যে কথোপকথন 
আকারে রচিত। 

“মাঈ' শাখার গুকপদ বংশগত । গুরুকে বিবাহ করতে হয়। কিন্তু একটি 
ছেলে হওয়ার পর আর তিনি বিবাহিত জীবন যাপন করতে পারেন না। 
তখন তার শ্রীকে সন্ন্যাসিনী হয়ে যেতে হয়। প্রত্যেক গুরু উদ্দে ২৫ বছর 


ভক্ত কবীর ১০৪ 


২০ দিন পর্যন্ত গদী অধিকার করে থাকতে পারেন। তারপরেই পুত্রকে তীর 
গদী ছেড়ে দিতে হয়। 

ধরমদাঁসের প্রথমপুত্র নারাধণদাস। তিনি কবীরদাসকে গুরু বলে মানতে 
অস্বীকার করেন। তখন কবীরদাসের বরে ধরমদাসের আর একটি পু হয়। 
তাব নাম চুড়ামণি। এই চূড়ামণিই পিতার পর গদধী পাঁন। 

ধবমদাঁসের পরব্তা গুরুদের নামের একটি তালিকা পাওয়া যায় । এ ছাড়া 
পঞ্থের এই শাখাব বিশেষ কোনো ইতিহাস জান] বায় না। তালিকাটি এই--, 

১। ধরমদাঁসপ ২। চুড়ামণিদাপ ও । আুদশননাম ৪। কুলপতিনাম 
৫| প্রমোদনাম গুক (বাঁলাপীর ) ৬ কেবলনাম ৭1 অমলন[ম 
৮। স্থরতস্ন্হৌনাম ৯। ভকনাম ১০৭। পাকনাম ১১। প্রগটন।ম 
১২] ধীরাজনাম ১৯৩। উগ্রনাম ১৪। দয়ানাম | 

'াঈ” শাখার গুরুদের আর একটি ধারা আছে। এই ধাবার ও 
আদিপুকৰ ধবমদান। প্রপমোক্ত ধারাব গুকদেব বলা হয় দামাখেরা গু আর 
এদের খলা হয হাটকেশ্বব গুরু । এদের গদা হাটকেশ্বরে। মধ্য প্রদেশে 
খ[মতাপ্রি নামে একটি ছোট্ট শহর আছে। হাটকেশ্বর জাঁয়গ।ট তাঁবই 
উপকথে। হখটকেশ্বর গক্দের এহ তালিকাটি পাওয়া বায-- 

১। ধবমদাঁস ২। চডাঁমণিদাস ৩। স্থতিদাস, আনন্দদাস 
৪। নরহরদাপ ৫1 যুধিষিরদাস ৬। ফকিবদান ৭1 অনূতদাস 
৮1 ভ্ঞানদান ৯। কৃপালদাস। কুপালদাসের দুই পুএ কাঁমোদদাস ও 
দাঁদাসাঁতেব। দাদাসাহেবের চার পুর মহকুনদাস,। করনামদ|স, চিন্তামণিদাস 
ও অস্থিবদাঁস। 

এই দুই ধারার মধ্যে তের দিক দিকে বা অন্তষ্া।নের দিক দিয়ে কোনে 
মতভেদ নেই। গুরু স্থরতননেভী নামের সময় পযন্ত নাকি উভন্ব ধারার মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ যোগাষোগও ছিল। উভয় ধারার মধ্যে বৈবাতিক আদান প্রদানও 
চল্ত। কিন্তু সুরতসনেহীনামের পুত্র হকনাঁমের গদ্ী পাওয়ার পরই এদেব 
মধ্যে একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। হাটকেশ্বর গুরুরা বলেন, তার কারণ 
স্রতপনেহীনামের বিবাহিতা পত্বীর কোনে! সন্তান ছিল না; হকনান তার 
এক নিয়শ্রেণীর দাসীর গর্ভজাত সন্ভতান। কাঁজেই, এরকম ছেলে 
যেখানে গুরুর গদী পায় নেখাঁনে হাটকেশ্বর গুরুরা সঙ্বন্ধ ছেদ না করে 
পারেন নি। 


১১০ ভত্ত কবীর 


দামীথের। গুরুদের ধারার ঠিক এই জাঁতীষ কারণে পরে আব একবার 
গুরু উগ্রনামের ঘৃত্যুব পব দলাদলি ও ছাড়াছাড়ি হয। 

এইসব গদীয়ান মহান্তবা পববর্তীকাঁলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘোর বিষষী হযে 
পড়েন। এ্রবা অনেক ত্রশ্বর্ষেব মালিক । এসব দলাদলিব মূল হযত এইখানে । 
থাক সে কথা । 

“মাঈ, শাখাব যে প্রধান ছুই ধারার কথা বলা হল তা ছাড়া আবও অনেক 
মহান্ত আছেন ধাবা আপনাদের ধবমদীসেব সন্তান বলে দাবি কবেন। 
এদেরও অনেক শিগ্ঠসাঁমস্ত আছে। এদের বল! হয় বংশগুক। 

মোঈ” শাখা বা ছক্তিসগড়ী শাখা নানা দিকে ছডিয়ে পডে। ভাবতেব 
বহুস্থানে এদের মঠ আছে। এমন কি অনেক জাঁষগার কবীবচৌবাৰ 
মঠেব পাশেই এদেব মঠ আছে। এদের শিস্যসীমন্তও অনেক। সাধাবণতঃ 
দেখা যাঁধ কবীবচৌরার শিশ্যদেব মধ্যে উচ্চ শ্রেণীব লোঁক বেশী আঁব এদেব 
শিল্কবা অধিকাংশই নিরশ্রেণীর মানুষ 

কবীবচৌবা ও ছ্তিশগড়ী শাখাব মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থকা আছে 
মনে হযনা। তবে একটি প্রধান পার্থক্যের কথ! আমবা! আগেই ণলেছি। 
সেটি হ'ল কবীবচৌবাঁব গুকবা সন্গযাসী আব ছত্তিশগভী গুকব1 গৃহী। গুঞ্ব 
পক্ষে গৃহী হওযা কবীবচৌরাঁব মতে অত্যন্ত অন্যায। এইজন্যা, তাবা যে সব 
গুক আপনাদের ধবমদাঁসের সন্তান বলে দাবি কবেন তাদের গুরু বলেই 
মানেন না। কবীরচোরাব অন্গামীনা একটু গৌঁড়া। তারা কখনে! 
ছস্তিশগড়ী শাখার তীর্থগুলিতে যান না । কিন্ত ছণ্ডিশগড়ী শাঁখাব অন্রগাঁমীব। 
কবীরচৌরা ও মঘরে তীর্থ কবতে যান । 

কবীরপন্থীদের আর একটি শাঁখার প্রধাঁন মঠ রযেছে ধনৌতিতে। এই 
জাষগাঁটি বিহাঁরেব সাঁরণ জেলায় । এই শাখাঁব প্রতিষ্ঠাতার নাম ভগবান্দাঁস। 
এদেবও গুরু পরম্পর।য একটি তালিকা পাওয়া] যাঁষ। 

এই শাখার গুকরা নৈষ্টিক ব্রহ্নচাবী সাঁপু। এরা ভক্ত বা গোঁপণই নামে 
পরিচিত। এদের শিশ্কদের বলা হয় ভগতাহগী। গুক যে-শিশ্যকে গদীব 
অধিকারী মনোনীত কবেন তাঁর দেহাবসাঁনের পর তিনিই গদী পান। 

নানা স্থানে এদের মঠ 'আছে। তবে বেশীর ভাগ মঠই বিহবাবে। 

বর্তমানে কবীরপন্থীদের নানা শাখা দেখা বাঁষ। কবীরপন্থীদের মতে তাদেব 
সবশুদ্ধ ১২টি শাখা আছে এবং দেশের নানা স্থানে এই সব শাখাঁর গদী আছে। 
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এই হিসাবটা হয়ত 'অতিরপ্রিত। তবে এদের বিভিন্ন শাখা যেআছে সে 
বিৰুয সন্দেহ নেই। 

ভাবতে কবীরপন্থীদের সংখ্যা দশ লাখের মত। তাঁর মধ্যে এক ছত্িশগড়ী 
শাখাব লোঁকই প্রায় ছম্ব লাখ। আগেই বলেছি এদের অধিকাংশ লোকই 
নির্শ্রেণীর। তাঁর মধ্যে আবার “জালাদের সংখাই বেশী। কবীর জোলা 
ছিলেন বলেই বোধ হয় এমনটি হয়েছে । কবীরপর্বীদেব মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি 
উচ্চশ্রোর লোকের সংখ্যা কম। গোড়া ব্রাহ্মণের! ত কবীবদাঁদকে আমলই 
দতেন নী। উারা ভাব ধর্মকে জোলার ধর্ম বলে ঠাট্ট। করতেন, এখনও 
ঝরেন। অবশ্ঠি, 'আহীর, ধুমী প্রহতি অলাচরণীয় জাতির কিছু লোক 
কবারপর্থীদের মধ্যে পাওষা যায় । 

কৰীব্দাস জাতিভেদ মাঁনতেন না; বর্ণের শ্রেঠত্ব স্বীকার করতেন না। 
এই স্ব প্রথাকে তিনি তীর্ভাবে আঘ।ত করেছেন। কিন্ত কবীরপস্থীদের 
মধ্যে বর্ণের শ্রেচত্বও স্বীকার করা ত্য এবং জাতিভেদও মানা হয়। অল্পপংখ্যক 
বাণ প্রভৃঠি লোক বাব। কবীরগঞ্থে যোগ দিয়েছেন তাদের প্রায়ই প্রধান 
প্রণ।ন হ্ছান দেএ্গা ভখ্েছে। হবত বাঁ শিষশ্রেণীর লোকের চেয়ে তাদের 
বাভাবিক যোগ্যতা বেশা বলেই এমনটি হয়েছে হয়ত বা প্রাচ্গণ্য প্রভাব এদেশে 
এত দৃটনুল থে তাকে অতি 'অসাধাবণ ব্যক্তি ছাঁঢ়া কেউ অস্থাকার করতে পারে 
ন! বলেই এমনটি হয়েছে। 

"ম্তবতঃ ভ।রতের মাটির গুণে কবীরপন্থীদেব মধোও জাতিভেদ দেখা 
দিয়েছে। বিভিন্ন জাতির মানব কথারপন্থা হয় কিন্ত তাদের মূল জাতি, তার 
গোডামি, আচার অনুষ্ঠান প্রতি সবই বজাষ থাকে । এমন কি এরা মুঙিপূজ। 
পর্ষস্ত করে। অথ কবীরদাদ ছিলেন মুঠিপূজার ঘোর বিরোধী । আগে 
কোনো উত্সবাদিতে সমবেত কৰারপন্থীদের একই চৌকাতে আহাঁরাদি 
চলত । এখন তিন্ন ভিন্ন জাতির কবীরপন্থাদের ভিন্ন ভিন্ন চৌকা তয়। শুধু 
একট দিন এর ব্যতিক্রম হয় । সেটি হচ্ছে কবীরদাসের জম্মদ্রিন। এই দিনে 
জাতি-বর্ঁ-নিধিশেষে সব কবীরপন্থী একই সঙ্গে আহার করেন। 

জাঁতিভেদ-সংক্কারটি বোধ হয় ভারতীর মানসেরই অন্যতম উপাদান হয়ে 
দাড়িয়েহে। তাই, দেখা বায় বারে বারে মহামানবেরা এসে একে আঘাত 
হেনেছেন। কিন্তু বারে বারেই এটি রক্তবধীজের মত জেগে উঠেছে! 
জাতিভেদ না-মানাই ছিল ধাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাদেরই অন্গগামীদের মধ্যে 
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কোনো না,কোনে। আকাবে এট দেখা দিযেছে। কাজেই কবীবপন্ীদের 
মধ্যে জাতিভেদ দেখা গেলে বিশ্মিও হবাঁব কিছুই নাহ। ধম অনেকেব কাছেই 
একটা! অনুষ্ঠান মাএ । মনে শ্রাণে ধমকে গ্রহণ কবতে পাখে কম লোবেহ। 

কোনো একটি বিশেষ জাতেব কবীবপন্থীবা মিলে অনেক সময একটি 
দল গঠন কবে । এদেব পবম্পরেব মধ্যে বিধাহাদি চলে। 'আখাব নিম়্আেণব 
লোঁকেব মব্যে অনেক সমধ দেখ! যয ধমের বিতিন্নতা সেও পণস্পক্বে মধ্যে 
সামাজিক ক্রিযাকম চলছে । কখাবপন্থাদেব সঙ্গে হিলুদেব বিবাহাদি অবাধে 
চলে। মেষে ম্বামীব ধমমত মেনে চলে । ববীবপর্থাবাও খিখাহাপি ব্যাপাবে 
স্বগীতির মধ্যে প্রচলিত হিন্দু প্রথাঁদি মেনে চলে। এব অনেকে হিন্দুদের মত 
টুটকিও বাধে আবাব মা-পাধাব আন্ধেণ সময মাথাও মুডায। অথচ, 
কবীবদ।স এহ ধধণেব "র্থহান গ্রথাব বোন বিবোধী ছিলেন, এহ গুলি নিছে 
তিনি কত ঠাট্র। বিজ্রপ কবেছেন। 

এই বকমহ হয। মহামানবেব! উচ্চ আ।দশ স্থাপন কবে খাঁন ফি 
শাদেব অগুগামীবা সে-আদশের ঠিক ঠিক অন্দবণ ববতে পাবে ন।। 
কবীবপর্থীবাও কবীবদাসেব উচ্চ আদর্শ মেনে চলতে পাবেনি অনেক ক্ষেতে 
কিন্তু তবু কবীবগন্থ উত্তব ভাবতেব নিয়শ্রেণাব লে।কেদেব প্রত খন্যাৎ 
কখেছে। সমাজসোবেৰ একেখবে নীচেব ধাপে ছিল বাবা তাবা সমাজেও 
ক্ষেত্রে যেমন ছিল অন্পৃশ্য ধমেব ক্ষেত্রেও তেমনি 1ছ- অন্য | ত্রাঙ্গণ্য বমও 
সংস্কৃতিব বিশেষ কিছুই তাঁদের মধ্যে গিয়ে পৌছাত না। বখাবপন্থে মণ 
দিযে এরা এক০ সঞ্রিব ধম পেল আব কোনো কোনে। ক্ষেখ্ে পেল নতুন 
সামাজিক মর্যাদা । যাবা ছিল মনুগ্যহেব পু প্রাঞ্মলীমা তাঁবা ডিভবে 
অ[সবাধ সাদব আমন্ত্রণ পেল। আব তাতে সাঁ। দিল অনেকেহ। 7১০৯৪ 
সাঁচেব মধ্য ভাবতের পক্কাদেব কথ। বলেছেন । এবা ছিল সমাজেব এখেবাবে 
নাচেব তলা, অতি দীন, অতি ধীন। কবীবগঞ্থে যোগ দেওখার পব এশেব 
অবস্থা অনেক উন্নত হথে যাঁষ। 

কবীবপশ্থেব মধ্যে কালক্রমে নান। কাবণে নানা শাখাপ্রশাখ। দেখ! দেষ 
একথা আগেই একবার বলা হয়েছে। এই সব শাখাপ্রশাখাব মধ্যে মৌলিক 
কোনো পার্থক্য নেই) পার্থক্য যা কিছু তা বহিরজীয। এইজন্য, এদেব মধ্যে 
কতগুলে। সাধারণ বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য কব। যায । যথা -- 

প্রত্যেক শাখারই সাঁধু বা বৈবাগী সম্প্রদায 'আছে। এদেব প্রধান কা 
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দেশের নাঁনা স্থানে ঘুরে ঘুরে কবীরের বাণী প্রচার করা ও যাঁরা পন্ছের শিষ্য 
হতে চায় তাদের শিগ্ করা । এরা প্রারই গোড়া হয় এবং শিশ্য স"গ্রতে এদের 
থাঁকে প্র5গত উৎসাহ । ছত্তিশগড়ী শাখায় বৈরাগিনীও আঁছে। তবে, 
এই সব বৈরাঁগিনীর| অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈরাগীদের পত্রী। কবীরচৌবা ও 
«নোতি শাখার কিন্তু স্ত্রীলে।কের সাধু অর্থাৎ নৈরাঁগিনী হওয।র অধিকাঁর নেই। 

কবীরচৌ প্রা, ছন্তিশগড় এবং ধন্দেতি এই তিন্‌ শাখার তিলকচিন্কে সাঁমান্ত 
পার্থক্য আছে। 

কবীর পন্থী মঙ্গান্তরা মাথায় লশ্বাধরণের কান-ঢাঁকা টুপী পরেন, শাদা লঙ্কা 
'জ'লঘাঁলা পরেন, চৌরী (ঝাঁড়ন) এব” কৌড়ী বা আঁসপক (দীর্ঘ দণ্ড) ধাঁবণ 
করেন। প্রত্যেক শাখাতেই প্রধান মহান্ত সর্বময় কর্তা । অন্ঠান্ভ মহান্তরা 
হাঁবহ কর্ততে কত্ব করেন। কোনো মহাস্ত যখন সফরে বেরোন তখন উর 
সঙ্গে থাকেন ভার দেওয়ান। অনেক শিষ্কনামন্তও তার সঙ্গে সঙ্গে চলে। 

মহান্থকে ণহবে 'অন্থতঃ একবার তার নিজের এলাকার শিষ্কদের বাঁড়ী 
যেত হয ভারতীয় অধ্যান্ম সাধনার ক্ষেত্রে শিশ্েব উন্নতি অবনতির 
চা গুক দাঁয়ী। এই জন্য সব সময়ে শিক্যকে গুরুর সধত্র তঙ্াবধানে 
থাকাতে গরু। এখানে গুরু শিষ্য একত্র থাকেন সেখানে এ কাঁজ সহজেই 
হনব । কিন্তু শিষ্যদের পক্ষে বিশেষ করে গৃচস্থ শিষ্যদের পক্ষে সব সময় গুকর 
বাছে থাকা সম্ভবপর নয। এই জন্গই, 'অন্য উপায়ে গুক তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট 
যোগাযোগ রাঁখেন। সেই উব্দেহ্েই, গুক বছরে অন্ততঃ একবার শিশ্ববাড়ী 
যান এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিশেন বিশেষ পবোপলক্ষ্যে শিশ্তরা অনেকেই 
গুন্ব্ মঠে আসেন। গুক যখন শিশ্যবাড়ী সফবে বেরোন তখন নুতন নৃতন 
লৌককে শিগ্কও করেন। 

ভারতবর্ষে সকল ধর্মনন্প্রদাীযেব মধ্যেই গুরুশিস্তেব সম্পর্ক বড় মধুর 
গুক পিতাঃ শিগ্ত সন্তান । গুরু সর্বদা শিষ্ের কল্যাণ চিন্তা করছেন। শিষ্য 
“রুর সেবা করে নিজেকে ধন্ত মনে করছে। কবীরপন্তেও এই পাঁধাঁবণ 
ভাবধারার ব্যতিক্রম হয় নি। শিথ্যর! বখাসাধ্য মহান্তের সেবাত্র করে থাকে। 
তার সফরের পথ-খরচ। ইত্যাদি যাবতীয় খরচ তারাই দেষ। 

হর্তিশগড় শাখায় অধীনস্থ প্রত্যেক মহান্ত প্রধান মহান্তের কাছ থেকে 
নিয়োগের সময় পাঞ্জা ও পরোয়ানা পেয়ে থাকেন। এতে তাঁর এলাকার 
সব কবীরপন্থীদের নাম থাকে । বছরে একবার এইটি প্রধান মহান্তের কাছে 
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পেশ করতে হয়। তিনি তালিকাটি পরীক্ষা করে দেখেন এবং নতুন নাঁম যে*গ 
করবার হ'লে যোগ করে আবার পেশকারী মহাস্তের কাছে ফেরত পাঠান। 
শিল্পদের সম্পর্কে এরা যে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এটি তার নিদর্শন । 

নিয়োগের সময় অধীন মহান্তদের প্রধান মহান্ত বা গুরুকে নারকেল 'র্থা 
দিতে হয়। প্রতিবছর গুরুর নিকট পরোয়ানা দাখিল করার সময় মহান্তকে 
প্রত্যেক নৃতন শিষ্কের জন্য বারটি করে নারকেল ও একটি করে টাকা গুরুকে 
দিতে হয়। তা ছাঁড়া সংবৎসর প্রধান মহীন্ত বা গুকর প্রতিনিধিত্ব করে? 
মহান্ত যা পান তাও তাকে প্রধান মহান্থের দেওয়ানের কাছে জমা করে 
দিতে হয়। 

এই সব মহান্তদের মধ্যে পণ্ডিত লোক খুব কমই দেখা যায়। বর্ণাশ্রমী 
হিন্দুদের কুলগুরু বা কুলপুরোহিতদের মপ্যে অনেকেই যেমন লেখাপড়া কিছু 
জানে নাঃ শুধু আপন ব্যবলীয় চলাঁবার জন্য যতটুকু মন্্তপ্ধ জানা দবকাৰ 
সেইটুকু মুখস্ত করে নেয়, তেমনি এই সব মহাস্তদের 'অধিকাংখই লেখপদা 
কিছু জানে না, শুধু কবীরদাঁসেব কতক গুলি বাণী মুখ্চ কবে বাখে আৰ পণ্ডে 
ধর্মশুলক আচার অনুষ্টান ক্রিয়কমগডলি ভাল কবে জেনে বাপে । তবে এদেব 
মধ্যে কেউ কেউ তুলসীদাসেব রাঁমাঘণ ও ভগবদ্গাতার শিষযও জানে। 
'অতি সাধারণ নিরশশ্রণীর লৌকদেব শিষে এদের কাপবাব। কাজেহ পািভ্য 
না থাকলেও এদের কোনো অস্থুবিধা হয় না, আর ধমেন ক্ষেত্রে পাণ্ডিভ্যেব 
কোনো মূল্যও নেই । সত্যিকারের ধামিক ধে তার কাছে পা্ডিহ্য ঝুচ্ছ 
জিনিস। স্বশ্বং কবীরদাঁস তার প্রঘাঁণ। কিন্ত একথাঁপ মানে এ নয থে 
আধ্যাস্মিক সাধনার সঙ্গে মূর্খতাব কোনো যোগ আছে। আধ্যাগ্সিক সাধন! 
যেখানে সত্য, সত্যিকারের জ্ঞান সেখানে আপনি দেখা দেখ। পুখিগত 
পাণ্ডিত্য সেখানে অর্থহীন বটে ॥ কিন্ত প্রায় সব ধমসম্প্রনাষের মধ্যেই দেখা! 
যার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক সাধনার যেখানে অভাব, 
সেখানে হয় মূর্খতা এবং ভগ্ডামি প্রশ্রয় পাচ্ছে আধ্যাত্মিকতার অছিলাস্, 
নয়, পাণ্ডিত্যের কসর আধ্যাঁম্সিক উন্নতির নিদর্শন হিসাবে গণ্য হচ্ছে। 
কবীরপন্থেরও এই অবস্থা । 

কবীর চৌরা শাখার যে কোনে! বৈরাগী নৃতন শিষ্ত করতে পারেন কিন্ত 
অন্য শাখায় গুরু বা তার নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাঁড়। আর কারুর সে 
অধিকার নেই। 


ভক্ত কবীর ১১৫ 


কবীরপন্থীরা তুলপীর কঠীমাল! ধারণ করেন। দীক্ষার সময়ই কণ্ঠী ধারণ 
করতে হয়। অনেকে কষ্ঠীর মালার বদলে একটিমাত্র কণ্ঠী শক্ত সুতোয় করে 
পরেন। সাধুবা কৌগীন পরেন। কবীরপন্থা গৃহীদের বলা হয় ভগৎ। 
এরাও কী ধারণ করেন তবে সাধুদের মত তিলকচিহ্ন ধারণ করতে পাবেন 
না। আমরা আগেই বলেছি বিভিন্ন শাখার তিলকচিহ্ের মধ্যে একটু একট 
পার্থক্য আছে। অন্ঠান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মত কবীরপন্থীদেরও দীক্ষার সময় 
কানে কানে বীজমন্ দেওয়া হয। কণীরপন্থা সাধুদেব একটি বৈশিষ্ট্য এই 
ঘেএরা ভিক্ষ। চেবে লোককে বিরক্ত করেন না। আগেই বলা হয়েছে 
ছন্তিশগড়ী ভিন্ন অন্যশাখাঁস মেয়েদের সাধু করা হয় না। কবীরপন্থা মেয়েদের 
বিরের মাগে কী ধারণ করতে দেও] হয় না) স্বামীর গুরুর কাছে তাদের 
দীক্ষা নিতে দেওয়। তয় না। ৭খারপন্থীরা বিশুদ্ধ নিরাঁমিষ-ভোজী । 
মাছ মাণস মদ প্রসৃতি ঠাদের কাঁছে অস্পৃশ্য । 

কবীরপন্থাদের উপর সব চেয়ে বেণী প্রভাব পড়েছে বৈষ্ণব ধমের। এদেব 
বৈষ্ণবহ বলা যায । এব কারণও আছে। কবীবনাসের গুক রামানন্দ ছিলেন 
পরম বেঞ্চব আগ পলতে পারা যাধ কবীরদান নিজেও মুলত বৈষ্ণবই খিলেন। 
কাছেই, কবারপন্থীদের উপর বৈষ্ণব প্রভাব পড়া খুবহ স্বাভাবিক । 

কৰারপন্থাদের দীর্ষীর কথা আমর! আগেই উল্লেখ করেছি। দীদা 
নখ!ংকেই নিতে ভয। দাঁঞ্ষা ছাড়া কেউ কখীবপন্থী হতে পারে না। অনুষ্ঠান 
কবে দাঙ্গা দেওয়। ভয়। দীন্গার্থীকে প্রথমে গুরু ও পছের অন্তান্ সাধু ও 
5গঙ্দের সামনে পন্থের পলনাম় নিরমাদি মেনে চলবেন বলে প্রতিজ্ঞ! 
করতে হয়। এই সব নিয়মাদি ভঙ্গ করলে যে ভয|নক অশিষ্ঠ ভয় একথা ৭ 
প্রথমেই ভাল করে বুঝিষে দেন। কবীরপন্থীদের বিশ্বাস যাঁরা এই সব নিঘ্বম- 
ভঙ্গ করে তাদের ভীষণ বিপদ হয» শক্ত অন্তৃথ কর্গে, এনন কি মুত্যু পয" 
হতে পারে। দীক্ষা সমর দাক্ষার্থকে এই ধরণের কতগুলো! প্রতিজ্ঞ করঠে 
হয, যেমন__প্রতিমাপৃক্জ। করব না, ঈশ্বরে বিশ্বাস করব, সকাল সন্ধ্যা উপাঁসন। 
করব, মে আমার প্রতি অন্যায করবে তাকে তিনবার পর্যন্ত ক্ষমা করব, 
ন্টচবিত্র স্ত্রালোকের সঙ্গ পরিহার করব, কোনে। রকম অশ্লীল ঠাট্ট] করব না, 
ধ্পত্বীকে কখনো তাড়িয়ে দেবো না, সদা সত্য কথা৷ বলব, অন্যের ধন অপহরণ 


করর না, প্রতিবেশার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেব না, পরনিন্দা করব না 
ইত্যাদি ইত্যার্দি। 


১১৬ ভক্ত কবীর 


এই সব প্রতিজ্ঞা দেখে মনে হয কবীরপহ্ীরা একটি চারিত্রিক আদর্শ 
মেনে চলেন | উল্লিখিত বিধিনিষেধগুলি যথাঁধথভাঁবে যে মেনে চলে সে 
যে-কোনো দেশের একজন সৎ গৃহস্থ বা সৎ নাগরিক হতে পাববে। এই 
দিক দিয়ে দেখতে গেলে কবীবপন্থীদেব অতি উন্নত চবিত্রেব মান্ুব হবাক 
কথা। অবশ্যি, সব ধর্মমতেরই আদর্শ থাকে উচ্চ কিছ্কু বাস্তবক্ষেত্রে ভাব 
যথাযথ অনুসরণকাবীদের সংখ্যা বেণী হয না। কবীবপন্থীদের বেলা ও এই 
সাধারণ অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রম ভযেছে বল! যাঁষ না। 

দীক্ষার্থী প্রতিজ্ঞ গ্রহণ কবলে পব দীক্ষার অন্যান্য অনুষ্ঠান চলে। 
প্রথমে গুরু দীক্ষার্থী ব। কানে বীজমন্ত্র দেন। কবীবচৌবা ও ছত্তিশগ্ডা 
শীখাব মন্ত্র আলাদা । কবীরচৌবাঁয় একটিমাত্র মন্ত্র দেওয়া ভয। কিন্ত ছত্তিশগড়ী 
শাখায় দীক্ষার সময় গুকমন্ত্র ও “তিনকাঁ” মন্ত্র এই ছুটি এবং পবে "পাচনাম? 
“সতনাম' ও “হরনাম নামে আরও তিনটি মন্ত্র দেওয়া! হয। মন্ত্র দেবাঁব পব শুক 
শিষ্কেব হাতে ছুর্বব!, পান এবং শাদা ফুল দ্রেন। শিষ্য তখন একজন বৈবী? 
সঙ্গে সঙ্গে গিষে এই জিনিসগুলো! একটা নিদি্ জাযগাঁষ বেখে দেন। 
বৈবাগী শিষ্ষকে নিষে যাবার সময়ই এক পিতলেব ঘটি ভি কবে জ্ল নিযে 
যান। এই জলে আচমন করে শিশ্ক বৈবাগীর সঙ্গে সঙ্গে আবার গুকব কাছে 
ফিবে আসেন। এবপর হয “গাঁওয়াহী/ ব1 সাক্ষ্য অনষষ্ঠান। গুক একছন 
বৈরাগীব হাতে একটি কণ্তি দেন। বৈবাগী সেটি উপস্থিত প্রত্যেক কাব 
পন্থীব কাছে নিষে যান এব" তিনি তা স্পর্শ কবে দেন। বৈবাগী তখন কণ্ঠিটি 
গুকর কাছে ফিরিয়ে দেন। গুকু তখন সেটি নিষে গদীর পুক্তা কবেন 
তারপর কন্তিটি শিষ্েব গলায় পরিয়ে দেন। এবপর শিষ্েব ডান কানে 
পুবো! বীজমন্ত্রটি আর একবাব বলে দেন। জীবহিংসা কবীবপন্থীদেব 
মতে মহাঁপাঁপ। এইজন্য, এই সময়ে গুরু নৃতন শিস্যকে ডুমুব ফল হথেতে 
নিষেধ করেন। কারণ ডুমুব ফলে অনেক ছোট ছোট পোকা থাকে এব 
ফলটি থেতে গেলেই এসব পোকাঁর কিছু না কিছু অবশ্যই মাঁরা পড়বে। 
তারপর গুরু শিষ্ের হাতে একটি নারকেল দেন। শিষ্য সেটাকে ডান 
কাধে বুকে এবং কপালে ঠেকিয়ে একটি টাঁক! প্রণামীনহ আবার গুককে 
ফিরিয়ে দেন। জলে পান চুবিয়ে নিষে গুরু সেই জল দিযে নাবকেলটি 
ধোন। তারপর পাথরের উপর আছড়ে সেটি ভাঙ্গেন এবং শাসটা ছুবি 
দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে একটি থালায় রাখেন। এই সময় শিশ্ককে 


ভক্ত কবীব ১১৭ 


চবণামূত খেতে দেওয়া হয। তাবপব তাঁকে প্রসাদ দেওযা হয। গুরু 
একটি আস্ত পান নিষে তাৰ উপব পবওয়াঁনা১ কিছুটা নাবকেল, কয়েকটি 
বাতাঁসা, কিছু গুড, কিছু কিসমিস ও মনকা দিষে শিষ্কেব হাতে দেন। শিশ্ 
তক্ষণি পনমভক্তিভবে এই প্রসাদ খান। একটু আগে যে নাঁবকেলেব কণা 
বল। ৩ল তা অতি পবির বলে কবীবপশ্বীবা মনে কবেন। পস্থেব বাইবেব 
কোনে লৌককে এটি দেওয়া ভয 11 উপস্থিত কবীবপস্থীদেব মধ্যে বিতবণ 
কবে নারকেলের বা উদ্নুত্ত থকে তা গুক বেখে দেন এবং যখন তিনি সফবে 
বশেন তখন সঙ্গে কবে নিষে গিষে শিষ্কদেব মধ্যে বিলিষে দেন এবং সেই 
সন্গ নাকেলটি কা'ব দাক্সীব সমযঘক্।ব তাও জানিষে দেন । 

প্রসাদ খাঁওযাঁব পব ভোঁজ হয। এই ভোজে অন্ত সম্প্রদাষেব লোকও 
বোৌগ দিতে পাঁবে। ভোজেব সময গুককে বহুত সম্মান কব! হয এব 
ভগ নও কবীবদাঁসেব স্তবগান কবা হয। 

«ই দীক্ষা অনুটানটিব নাম তিনকা অর্পণ । কবীবচৌবা ও ছত্তিশগড শাখাৰ 
নস্বা এই অন্চানটিব একটু পার্থক্য আছে। ছত্তিশগড় শাখাষ অনুষ্ঠানটি 
কবেন প্রান মহন্ত, অন্তটে তা কবতে পাবে না। এদেব দীক্ষাব সময প্রত্যেক 
পীক্ষাথীকে একটি কবে নাঁবকেল ও কমপক্ষে একটি কবে টাকা গুককে দক্ষিণা 
দিতে হয। কিন্তু কবীবচৌবা শাখাষ দীক্ষার্থীকে ১৬টি নাঁবকেল এবং 
£শ্যেক শাবকেলেব সঙ্গে অন্তত চাঁব আনা করে দক্ষিণ! দিতে হয। তাছাড। 
এই শাখাষ ছুবাব দীক্ষা ভয়। একবাব স্থানীয় মহান্ত বা বৈবাগীব কাছে এবং 
সাব একবার কবীবচৌরাষ প্রধান মহান্তেব কাছে। 

কবীবপন্থীদেব পৃজাআর্চ। বীতি নীতি উৎসব-অন্নষ্ঠান প্রভৃতি মোটেব 
উপব শঅন্থান্ত ভাঁবতীয ধর্ন সম্প্রদায়েঘ মতই । তবে পন্কেব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
'অবশ্তা আছে। 

কবীবপন্থীদেব সকাল সন্ধা! ভগবছুপাঁদনা কবতে হয। উপাসনাব সময 
স্োত্রপাই ও ভজন হয। গন্থেব থেকে “কবীব-উপাসনাপদ্ধতি নামে গ্রন্থ 
প্রকাশিত হযেছে । তাঁতে এ সম্বন্ধে বিস্তত বিববণ পাওয়া যাঁয়। বিভিন্ন 
শাখাব উপাসনার মধ্যে কিছ কিছু পার্থক্য ও স্থানীয বিশেষত্ব লক্ষ্য কব! যাষ। 

কবীবপন্থীদেব কাছে নাবকেলেব একটি বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। ন।বকেল 
ছাড়া ভীদের কোনো অনুষ্ঠান, কৌনো উত্সব হয না। বৈষ্ণব গৃহস্থ যেমন 

১ বিশেষভাবে মন্ত্পূত পান। 


১১৮ ভক্ত ক্ৰীর 


ছর্গাপূজা করলে মা ছুর্গার কাছে পাঠা বলি ন1 দিয়ে কুমড়ো বলি দেন তেমনি 
কবীরপন্থীরা নিরঞ্জনের কাছে নারকেল বলি দেন। তারা বিশ্বাস করেন এতে 
করে তীর! সত্যলোকে যেতে পাঁরবেন। নীরকেল বলি দেওয়! মানে অনুষ্ঠান 
করে নারকেল ভাঙ্গা । এ নিরামিষ বলি। শাক্তদের প্রভাবে এটি হযেছে 
মনে হয়। 

কবীরপন্থীদের মধ্যে চরণামূতের ব্যবহাব আছে। দীক্ষার সময় চরণামূত 
পানেব কথ! আমরা! আগেই বলেছি। কবীরচৌরাঁয় কবীরদণসের যে 
কাষ্ঠপাদুক রক্ষিত আছে তাই প্রক্ষালন করে সেই জল চরণামুতরূপে ব্যবহাব 
করা হয। অন্যত্র গুরুর পার্দোদকই চরণাঁমুত। অনেক সময় চরণামুতের 
সঙ্গে মৃত্তিকা মিশিয়ে বড়ি তৈরি করা হয়। দূর দুবান্তেব ভক্তদের সেই বড়ি 
দেওয়া হয়। তাঁব! সেই বড়ি আস্ত গিলে খাঁধ অথবা জলে গুলে নিষে খাঁয়। 

আমর লক্ষ্য করেছি দীক্ষার সময় গুরু শিষ্ককে পরওয়ানা দেন। প্রধান 
মহান্ত ছাড়া এই পরওযানা দেওযার অধিকাৰ আব কারুর নেই। এই 
পরওয়ানাকে মুক্তির বা সংলোঁকে যাঁওযাঁব ছাড়পত্র বলা যাঁষ। বিশেষ 
মনুষ্ঠান করে? এই পরওয়ানা প্রস্তত হয় প্রধান মঠে। একটি বিশেষ স্থানে 
প্রচুর আস্ত পান মাটির উপর ম্ত,প কবে রাখা হয়। একটি বিশেষভাবে 
তৈরি জায়গায় আগের দিন রাঞজিবেলা একটি প্রকাণ্ড রূপদস্যাব বেকাবী 
বাথা হয়। সার! রাত তাতে শিশির পড়ে। এই শিশিরেব জলকে বলা হয 
“অমর | ক্বীরপন্থীদেব ধারণা এই জল সরাঁসবি স্বর্গ থেকে আসে। 
ভোরবেলা প্রধান মহান্ত সেই পানেব স্তপের সামনে বসে ধ্যান করেন। 
তারপর সবচেয়ে উপরের পানগুলির উপর “অমর' দিয়ে বীজমন্ত্র লিথে দেন। 
এইবার পানগুলি পরওয়ান! হয়ে গেল। এরপর পানগুলি ছোট ছোট 
টুকরে। করে সব মহান্তদের মধ্যে ভাগ কবে দেওয়। হয়। প্রত্যেকটি টুকরোই 
পরওয়ানা। “জোত্প্রসাদ” ব। দীক্ষা! অনুষ্ঠানের সময় এর বিশেষ প্রয়োজন 
হয়। কবীরপস্থীরাঁ পরওয়াঁনাকে কবীরদাসের দেছ্রে প্রতীক বলে মনে 
করেন। 

কবীরপন্থীদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের নাম চৌকা। প্রতি রবিবারে 
এবং পুরণিমার দিন তাঁদের উপবাস করা বিধি। সারাদিন উপোস করে 
সন্ধ্যের সময় তাঁরা ক্রান করে উপাসনার জন্য সমবেত হন। এই উপাসনাঁকেই 
বলে চৌকা। একটা চৌকো জায়গায় এই উপাঁসন! হয় বলে এর নাম হয়েছে 


ভক্ত কবীর ১৬৯ 


চৌকা। চৌকেো জায়গাটির প্রত্যেক দিক সাড়ে পাঁচ হাত বা সাড়ে সাত 
ভাত করে হয়। এর চাঁরকোনে চারটি জল পূর্ণ ঘট রাখা হয়। ঘটের মাথায় 
সরায় করে ধান রাখা হয় এবং তার উপর তিপির তেলের প্রদীপ জালা হয় । 
চৌকোর উপর টাদোয়। খাঁটিযে দেওয়া হয়। উৎসবের সময় দেওয়। হয় 
সাদা রঙের টাঁদৌয়া কিন্ধ কাঁবও পাঁরলৌকিক ক্রিয়া হিসাঁবে চৌকা হলে 
দেওয়া হয় লাল রঙের। দোয়ার টক মাবখাঁনে একটি ফুলের তোড়া ঝুলিয়ে 
দেওয়া হয। 

এই চৌকোঁব মাঝখানে আর একটি ছোট চৌকো করা হয়। এর 
প্রত্যেকটি দ্রিক হয আড়াই হাত করে। এর মধ্যে ময়দ। দিয়ে আলপন! 
দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রস্থলে সাতটি পল্ম আকা হয়। এমনি সাধারণভাবে 
চৌকা হলে চৌকাঁর উপরে শাঁদা ফুল দেওয়া হয় আর যদি পারলৌকিক 
ক্রিয়! ভিসাঁবে চৌকা] হয় তবে লাঁল ফুল দেওয়া হয় । 

ছোট চৌকোঁর মধ্যে ভক্তদের দিকে মুখ করে বসেন মহান্ত। তার 
ডানদিকে একটি ধাতুনিমিত পাত্রে থাকে চরণামূত আর পরওয়ানা আর 
একখানা থালা সাঁজাঁনো থাকে ১২৫টি পান। পাঁনগুলে। খালার কিনার 
থেষ গোল করে সাজানো হয়ঃ আঁর থালার মাঝখানে রাখা হয় একটি বড় 
পাঁন। তার উপরে এক টুকবো কপুব আর ময়দ! দিয়ে মৌমবাতির মত তৈরি 
করে রাখা হয়। একট কাঠিতে তুলো জড়িষে খিয়ে ভিজিযে নিষে এই 
বাতির মাথাষ পুতে দেওয়া হয়। ছোটো চৌকোর মধ্যে মহান্তের বা দিকে 
রাখা হয একটি জনপূর্ণ ঘট আর একখাঁন। থালায় বাতাসা, গুড় মার একটি 
নাবকেল। ঘটের মাথার ধান বা যব ভতি একথান! সব! রেখে তার উপর 
তিপির তেলের প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া ভয়। 

চৌকার সময় মহান্তের সামনে একদিকে বসেন মেয়ের আর একদিকে 
পুরুষেরা । মহান্ত প্রথমে তার “উপাসনা পদ্ধতি” গ্রন্থ থেকে কিছু পাঠ করেন । 
তারপর তিনি আরতি করেন। এই সময়ে পূর্বোক্ত ময়দার বাঁতি জালান 
হয়। মহান্তের হাতের কাছে গোঁড়া থেকেই একখান! পাথরের উপর এক 
টুকরো কপূর রাখা হয়। এবার এই কপূরথণ্ড ও জালিয়ে দেওয়! হয়। 
তারপর মহান্ত পূর্বোক্ত নারকেলটি ধুয়ে নিয়ে এই পাথরের উপর আছড়ে 
ভীর্গেন। তারপর পূর্বোক্ত পানের থালায় রাখা কর্পুরথণ্ড জালিয়ে দিয়ে 
মহান্ত এ থুল! নেড়ে নেড়ে আরতি করেন। আরতির শেষে তিনি থালাখান! 


এ২৩ ভক্ত কবীর 


ভক্তদের হাতে দিয়ে দেন। থালাখাঁনা তীদের হাতে হাতে ঘুরতে থাঁকে 
এবং প্রত্যেকেই তাতে কিছু প্রণামী দেন। এই অর্থ মঠের কাঁজে লাগান হয় । 

এরপর প্রসাদ বিতরণ করা ভয়। মহান্ত পূর্বোক্ত নারকেলের অর্ধেকটা 
নিয়ে ছুরি দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কাঁটেন। উপস্তিত কবীরগন্থীব। 
একে একে এসে প্রনাদের জন্ মহান্তের কাছে হাত পাতেন। মহান্ত 
প্রত্যেকের চাঁতে একটি পান, একটুকবো নাবকেল, একটি বতান| ও একটু 
গুড় প্রসাদ দেন। ভক্তেরা হাটু গেড়ে বপে খুব ভক্তিভরে এই প্রসাদ াঁন। 
খাঁওযার সময় যাতে কণিকামাত্র গ্রসাদও মাটিতে পড়ে না যান সেদিকে 
ঠাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। প্রদাদ খাওয়ার পর সবাই ভাতমুখ পুনে এসে 
আবার উপাঁসনাঁর স্থানে বসেন। মানত তথন প্রথমে নিছে নিজে নীববে 
উপাঁসনা করেন। তারপর সকলেব জন্য উচ্চৈষ্ববে উপাসনা করেন এন" 
তারপর কিছু ধমৌপদেশ দেন। এবপর চৌকাকে প্রণাম কবেন এন” ভন্তবা 
মহান্তকে প্রণাম করেন। এই হ'ল চৌকা 'অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মে 
মাঝে ধর্মসঙ্গীত গাঁন করা হয়| 

কখনো কখনো আরও সংক্ষেপে এবং মহান্ত ছাড়াও চৌকা হয়। তবে 
মচান্ত না থাকলে ভিতরের ছোঁট চৌকোটি কর! হয় না আর পরওয়ানা ও 
চরণামৃতের ব্যস্বাও থাকে না। আরও কযষেকটি বিষষে সণক্ষিপ্ত ব্যণস্থাপ 
শিরম আঁছে। মহান্তের স্থলে কোনো একজন কবীরপন্থী উপাঁসন। করতে 
পারেন কিন্তু মহান্তের মত পুরোপুরি উপাঁদনা তিনি করতে পারেন না। 
আর এ রকম চৌকায় প্রসাদ দেবারও নিষম নেই। 

পূণিমা তিথি কবীরপন্থীদেয় কাছে বড় পবিত্র। সেদিন অবশ্যই 
চৌকা হয। 


পরওয়ানা ও চরণামৃতকে কবীরপন্থীর। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করেন । 
এই পরম পবিত্র বস্ত ছু'ট ছাড়া কোনো ধর্মানষ্ঠান হয় না। কারুর অস্তুখ 
বিশ্থথ হ'লেও তাকে পরওয়ানা ও চরণামুত দেওয়া হয়। কবীরপন্থীদের 
বিশ্ব তাতে রোগ সেরে যায়। মৃত্যুকালে কবীরপন্থীদের পরওয়ান।, 
চরণাধুত ও প্রসাদ দেওয়া হয়। এর ফলে মৃত্যুর পর নিশ্চিত সংলোক-প্রাপ্ধি 
হয় বলে এর! বিশ্বাস কফরেন। মহান্ত দূরে থাকলে তিনি কোনো একজন 
বিশ্বাসী ক্বীরপন্থীর কাছে পরওয়ানা ও চরণামৃত রেখে দেন। ইনি 
প্রয়োজনমত তা কবীরপন্থীদের দিতে পারেন। কিন্ত প্রসাদ মহান্ত ছাড় 
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আর কারুর কাঁছে থাকতে পাঁরে না। একমাত্র মহান্তই প্রসাদ বিতরণের 
অধিকারী । 

কবীরপন্থীদের আর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে তার নাম “জোত্প্রসাঁদ”। 
এ অতি পবিত্র। চৌকার সঙ্গেই তার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে এটি ভয়। 
সবাই এতে যোগ দেন না। ধারা নিঙ্গেদের যোগা মনে করেন শুধু তাঁরাই 
যোগ দ্েন। চৌকাবি সময় যে সয়দাখ বাতি দেওযা হয় চৌকা হয়ে গেলে 
নহাণ্ধপ 'একজন পরিচাঁবক সেট নিষে গিয়ে তাব সঙ্গে আরও ময়দা, ঘি ও 
নারকেল মিশিষে খুধ কবে মেখে মহান্তের কাছে নিয়ে আসে। মহান্ত তখন 
তা দিষে কত গুলে! ছোট ছোট চাকতি কবে ভক্তদের আহ্বান কবেন। ভারা 
এলে পব তিনি ছোট একটি ভাষণ দেন। এরপর সবাই খানিকক্ষণ নীরবে 
ধ্যান ধারণা কবেন। তাবপর প্রসাদ বিতবণ হয়।” ধ্যান ধারণার পর 
ভন্তবা একে একে মহান্বেব কাছে গিয়ে কৃতাঞলি হয়ে ধাড়ান। মহন্ত 
প্রত্োকেব হাতে একটি করে চরণামৃতের বড়ি ও এক টুকরো পরওযাঁন। 
দেন। ভক্ত তৎক্ষণাৎ তা খেপে নেন। তখন মগান্ত পৃনোক্ত একটি ময়দার 
চাকতি দেন। ভক্ত সেটি খান। এরপর দেওযাঁন চৌকাঁর কলসী থেকে 
একট অল হাতে দেন। ভক্ত তাও খান। তাবপর দূরে গিষে ভাল করে 
হ'ত নখ পুয়ে নেন। এই প্রনাদকে কবীরদাসের বিশেষ প্রসাদ বলে মনে 
করা হর। কবীরপন্থীদের বিশ্বাস নিনি যথার্থ ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে 
পবিত্র মনে এই প্রসাদ খান তিনি অবশ্যই সংলোকে গমন করেন। 

কথীরপন্থীদের শবসতকারের ব্যবস্থ। সাধারণ হিন্দুদের ব্যবস্থা থেকে একটু 
পৃথক। কখনো কখনে। এরা শবদাহ করেন, কখনে! ব। সমাধি দেন। 
বৈরাগীদের সমাধিই দিতে হয। গৃহস্থদের বেল। যাঁর যেমন অভিকচি। 
যেখানে সমাধি দেওয়া হয় মেখানে সমার্ির উপর মহীন্ত এবং আরও 
ছু'চাঁরজনেব বসবার মত একট বেদী তৈরি করা হয়| 

কোনো কবীরপন্থীর মৃত্যু হ'লে তার আম্মায়স্বজনেব! ছু'টি নারকেল 
«কেনেন। এর একটি নাপিত শবধাঁত্রার সঙ্গে নিরে গিয়ে চিতায় বা সমাধির 
মধ্যে শবের পাশে রেখে দেয় । অপরটি একুশ দিনের দিন যে শ্রাদ্ধের চৌকা 
হয় তাতে ব্যবহার করা হয়। এও সাধারণ চৌকাঁর মতই । তবে কয়েকটি 
খু'টিনাটি ব্যাপারে সাধারণ চৌকার সঙ্গে এর পার্থক্য আঁছে। যেখানে 
সমাধি দেওয়া! হয় সেখানে সমাধির কাছেই চৌক। হয়। মহান্ত সমাধির 
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উপরকার বেদীতে বসেন। চৌকোর উপরকার চাদোয়া হয় লাল রঙ্গের । 
চৌকোর মধ্যে মুতের প্রতীক হিসাবে একখণ্ড শাদা কাপড় রাখা হয। 
মহান্ত প্রথমে মুতের সংলোকে নিবিদ্বগতির জন্য নীরবে প্রার্থনা করেন। তখন 
পাঁচটি শোকসঙ্গীত গাঁওয়া হয়। এরপর সবাই মিলে মহান্তকে ও মুতের 
প্রতীক বন্্থগুকে প্রণাম করেন। এইবার যে নারকেলটি রেখে দেওয়া 
হয়েছিল মহান্ত সেটিকে অনুষ্ঠান করে ধৌত করেন এবং মুতেব কোনো 
আত্মীয় ব| তদভাবে গুরুভাঁইযের হাতে নারকেলটি দেন। তিনি এটি 
নিষে ভক্তিভবে কপালে, কাধে ও বুকে ঠেকিযে কিছু দক্ষিণাঁসহ মহাঁন্সের 
হাতে ফিরিয়ে দেন। এর মধ্যে কর্পুব ও বাতি জালিষে দেওয়া হয। যে 
পাঁথরের উপর কপূর্ব জালাঁন হয মহান্ত তাঁর উপর আছড়ে নারকেনটি ভাঙ্গেন 
আর বলেন, এই "মামি যমেব মাঁথা ভাঙ্গছি। সমাধি দিলে এই পাঁথবটি 
সমাধির উপরেই রাঁখা হয। কবীরপন্থীদের বিশ্বাস মৃতেব আত্ম। এই চৌকাব 
দিন চৌকা'র বাতিব মালোতে মিশে যায়। বাতির আঁলো হচ্ছে কবীরদাদের 
আত্মার প্রতীক। কাজেই, মুতেব আন্ম। কখীবদাঁসের মধ্যে লীন হযে বাঁষ। 
এরপর সাধারণ চৌকার মতই অনুষ্ঠান হয। অগ্ষ্ঠান হযে গেলে নাবকেলেব 
শাঁস কুচি কুচি করে কেটে মধদার সঙ্গে মেশান হয় এবং তা দিষে ছোট 
ছোট লাড় তৈরি করা হয। বৈরাগীবা এইগুলি কবীরপন্থীদের ঘরে ঘবে 
বিলি করেন। 

কবীরপন্থীদের অভিবাদনেরও বিশেষত্ব আছে। তীাবা পরস্পরকে 
যখন অভিবাদন করেন তখন বলেন “সতসাহেব আর যখন অন্য হিলুদেব 
অভিবাদন করেন তথন বলেন “রাম রাঁম?। 

আমর! এর আগে একাধিকবার বলেছি কবীরদাস প্রচলিত মুতিপূজার 
বিরোধী ছিলেন। মুত্তিপূজা কবীরপন্থীদের পক্ষে নিষিদ্ধ। মুতিপুজার 
আনুষঙ্গিক বলি প্রভৃতিও নিষিদ্ধ। কিন্তু এই ছু"টি ভিনিষই যে কবীর- 
পন্থীদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তাও বলেছি। মনে হয় এর কারণ মুত্বিপূজ। 
সাধারণ হিন্দুদের অস্থিমজ্জীর সঙ্গে জড়িযে আছে। আর কবীরপন্থীদের 
অধিকাংশই হিন্দুসমাজের নিয়শ্রেণীর থেকে এসেছে। কাজেই, তাদের 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূর্বসংস্কার প্রভৃতিও অনেকগুলি এসেছে। পন্থে যোগ 
দেওয়ার পরও তারা সেগুলি ছাড়তে পারে নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাগুলার 
কবীরপন্থী মাহারদের কথা বল! যাঁয়। এরা নাকি প্রতি তিন বছরে 
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একবার ছুল্হাদেবের (ইনি বর-দেবতা ) কাছে পীঠা বলি দিয়ে মাংস 
থায়। অনেক কবিরপন্থী ব্রন্ধা, বিষণ এবং শিবের নামে বাঁতি ও ক্র 
জ্বালে। এরা সত্যনারারণের প্রসাদ খাঁয় এবং ভগবতীর ও নারকেল 
প্রসাঁদ খায়। অশিক্ষিত কবীরপন্থীরা বীজক গ্রন্থের রীতিমত পূজা করে। 
শুধু তাই নয়, শিক্ষিত কবীরপন্থীরাও কবীরদাসের খড়ম ও অন্তান্য ব্যবহৃত 
দ্রব্যের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধীভক্তি প্রদর্শন করেন তা মুতিপূজার থেকে ভিন্ন 
মনে হয় না। তা ছাড়া, এদের পরওযাঁনা, চরণাম্বত প্রভৃতিও মুঙিপৃজারই 
সমর্থক বলা যাঁয়। 
কবীর পন্থীরাঁও হিন্ুই । কাঁজেই এতে বিস্মিত হবাঁর কিছু নেই। 


(৮৮) 


ভক্ত ক্বীরকে কেন্দ্র করে, এক বিরাঁট সাহিত্য গড়ে উঠেছে হিন্দী 
ভাষাত । কবীরগন্থীদের সাহিত্য বিপুলয়তন। তবে এদের অধিকাংশ 
গ্রন্থই আধুনিক। কতকগুলি গ্রন্থ অবশ্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর হতে পারে । 
বহু গ্রন্থ ছাপা হয়েছে এবং হাতে-লেখ। অবস্থায় ও অনেক গ্রন্থ পাওয়া 
যাধঘ। এই সম্পর্কে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যেবীজক এবং 
সাথী ছাড়া অন্য যে সব গ্রন্থ ছাপান হয়েছে তার অধিকাংশই ছত্তিশগন্ডী 
গুরুদের কর্তৃত্বে ছাপাঁন হয়েছে । এই সব গ্রন্থের অনেকগুলি আবার 
কবীরদাস ও ধরনদ|সের মধ্যে কথোপকথন আকারে রচিত২ । 

কবীরদাস স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন। কাঁজেই, তিনি নিজে কিছু লিখে 
যাননি। তার বাণী তার শিষ্যদের মুখে মুখে প্রচারিত হ'ত। এই 
বাণীর সংখ্যা যে কত তাও সঠিক বঝলা যায় না। কবীরপস্থীর। ত 
বলেন কবীরদাসের বাণী সংখ্য/তীত। বলা বাহুল্য, এসব কথার বিশেষ 
কোন মুল্য নেই। কবে যে কবিরদাসের বাণী প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছে 
তাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে কবীরদাঁসের জীবিতাবস্থায় হয়নি 
বলেই মনে হয়। হলে তাঁর কোন নিদর্শন অবশ্যই পাওয়া! যেত। 

কবীরদাঁসের নামে প্রীয় ছ' ডজনের উপর গ্রন্থ পাওয়! গেছে। তবে 
এই সব গ্রন্থ যে কবীরদামের রচনা নয় তা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝ যাঁ়। 
সম্প্রদায়বাদ, বাহ্যাচাঁর, বাহা বেশ£ষা কবীরদাস ছিলেন এ সবের একান্ত 
বিগোধী। অথচ, এই সব গ্রন্থে এইগুলির বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে ।? 
এমনকি বীজকেও খানিকটা পরবর্তী রচনা স্থান পেয়েছেঃ। কবীর- 
মতের দ্বার! প্রভাবাম্বিত শিখ প্রভৃতি পরবত্তী বিবিধ ধর্মসম্প্র্ধায় ও আপন 
আপন অন্প্রদায়ের মতান্কুল অনেক বাঁণী কবীরদাঁসের নামে চালিয়ে 
দিয়েছেন। এতেও কবীরদাসের রচনার কলেবরবুদ্ধি হয়েছে। এ ছাড়া 
শি্ক গ্রন্থ রচনা করে” গুরুর নাঁমে প্রচার করেছেন এরূপ বহু দৃষ্টান্ত 
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৪ শ্রী পৃঃ ১৮ 


ভক্ত কবীর ১২৫ 


প্রাচীন ভারতে পাওয়া যাঁয়। এটি একটি প্রাচীন প্রথা । কথীরপন্থীরা 
ও এই প্রথার অন্ুনরণ করেছেন। তাঁরাও পরবর্তী অনেক রচনা! কবীর- 
দাসেব নামে প্রচার করেছেন১। 

কবীরমতের পুরোনো ও প্রাথমিক সংগ্রহ বীজক১। এটি কবীরপন্থীদের 
বেদ। বীজকের আছে ১১টি বিভাগ বা অঙ্গ । বথা-রমৈনী, শন্দ, জ্ঞান 
চৌতীস।, বিপ্রবতীসী, কহরা, বসন্ত, চাঁচর, বেলী, বিরহুলী, হিগ্রোলা 
এবং সাঁখী। এর এক একটা বিভাগ নিয়ে আবার নূতন নৃতন স্বতন্ত্র 
গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থেও পরবণ্তী যৌজন। যথেই পাওয়া 
যাষত। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাঁক। কবীরদাসের নামে হাজার পাঁচেক 
সাথী চলছে। তার মধ্যে মীত্র ৪০০ বীজকে আছেঃ | কাজেই, বাকী 
গুলি যে কবীরদাসের রচনা নয় তা সহজেই বুঝা যাঁয়। বীজকের মধ্যে 
সাখাই সবচেয়ে প্রামাণ্য । শব্দও অবশ্ঠি প্রায় সাখীরই মত প্রামাণ্য । « 

কবীবদাসের বাণীর একটি ধারা প্রচলিত ছিল বিহার প্রন্থতি পূর্বাঞ্চলে, 
সার একটি উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে । প্রথমটি থেকে হয় বাজকের সংগ্রহ 
'আর দ্বিতীয়টি থেকে আদিগ্রন্থেরঃ | প্রবাদ আছে বীজক প্রচারিত হবার 
'মাঁগে অনেক কাঁল ছাঁপরা জেলাঁব ধনৌতী মে পড়ে ছিল। পরে প্রচারিত 
হয্খ। এব থেকে ও পুর্ৌক্ত মত সমথিত হয। 

শিখগুকু অজ্ঞ্নের আদেশে আদিগ্রন্থ সংকলিত হম । এতে কখীর- 
দাসের বাণীর সঙ্গে অন্য অন্য কয়েকজন ভক্তের বাঁণীও সংগৃহীত ভয়েছে। 
আদিগ্রদেব পদগুলিতে কবীরদাঁসের ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গ বেণা পাওয়। 
বায়। বীজক ও আদিগ্রন্থে সংগৃহীত কবীরদাসের পদগুলি আলাদা 
'আঁলাদা। কয়েকটিমাত্র পদ উভয় সংগ্রহে স্থান পেয়েছে । তবে ভাব ও ভাষা 
উভয় সংগ্রহেই একই রকম। উভয় সংগ্রহেরই অধিকাংশ পদ খাটি। 
তবে ভেজাল আছে উভয় সংগ্রহেই১। 


৮ শিট শি াপীিশশীিতি শপাশিপিস্শিিপীশিতিশিশি 
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১২৬ ভক্ত কবীর 


বীজকের বাইরে আদিগ্রস্থ ছাঁড়া অন্তান্ত গ্রন্থেরও কবীরদাসের বাণী 
পাঁওয়া যাঁয়। কিন্ত সে সব বাণীর সবই খাঁটি কিন! নির্ণয় কর| সহজ নয়। 
তবে বিশেষজ্ঞদের অভিমত অধিকাংশই খাঁটি। 

কবীরদাঁসের বাণীর বহু সংগ্রহ এযাঁবত প্রকাশিত হয়েছে । তার মধ্যে 
সব চেয়ে নামকর। সংগ্রহ হ'ল-- 

১। কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা থেকে প্রকাশিত বাবু শ্্যামস্থন্রদাঁস 
সম্পা'দত কবীর গ্রন্থাবলী। 

২। শর সভা থেকেই প্রকাঁশিত পণ্ডিত 'অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যাত্ 
'হাঁরউধ”-এর “কধীর রচনাবলী |” ডাঃ হাঁঞজ্জারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন এইটিই 
সব চেয়ে ভাল স্থসম্পাদিত সংস্করণ 1২ 

৩। প্রয়াগ বেলবেডিয়ার প্রেস থেকে প্রকাশিত কবীরদাঁদের শব্দাবলী । 

কবীবপস্থীদের সাহিত্য-স্থষ্টি নগণ্য নয। এই সবের সাহিত্যিক মূল্য যাই 
হোক সংখ্যা কম নম্ব। আমর! তার থেকে অল্লাধিক নামকর। কয়েকখানার 
উল্লেখ করছি ।৩ 

১। সুখ নিধান-অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অমষে লেখা । এতে 
কবীরদাস ও ধরমদাসের মধ্যে কখোপকথন-আকাবে কবীরদীমের মতবাদ 
ব্যক্ত করা হয়েছে । গ্রস্থথনিতে ধরমদাসের কখীরদাঁসের শিশ্কত্ব গ্রহনের 
কাহিনী আছে। 

২। গুরু মাহাআ্ম্য--সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাঁগে রচিত। 
ক্বারদ।স ও ধরমদাঁসের মধ্যে প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত । গ্রন্থথানি পদ্গ্রন্থ। 

৩। গোরখগোঠা বা গোরখনাথকী গোটা । ছোট পদ্গ্রন্থ। কধারদাস 
ও বিখ্যাত যোগী গোরথনাথের মধ্যে দশিনিক আঁলোচন। এর বিষম বস্ত। 
অবশ্যি, এ আলোচনা কাল্পনিক । তবে গ্রন্থথান।র কাব্য সৌন্দর্য আছে। 

৪। অমর মুল--র্চনার কাঁল ১৮০০ খ্ষ্টান্দের কাঁছাকাঁছি। চৌপাঈ 
ও সাথী আকারে রচিত। বিরাটগ্রস্থ। ১০ থণ্ডে ৫০০* স্তবকে সমাপ্ত। 
কবীরদাস ও ধরম্দাসের মধ্যে কথোপকথন আকারে লেখা । কবিত্ 
কিছু নেই। 
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ভক্ত কবীর ১২৭ 


৫। কবীর বাঁণী--১1০* স্তবকে সমাপ্ত। চোপাঈ ও সাথী আকারে 


লেখা । ক্বীরদাঁস ও ধরষ্দাসের মধ্যে কথোপকথন আকারে বিবিধ বিষয়ের 
আলোচনা । 


৬। আলিফ নাম-বীজকের চৌতীসী ধরণের রচনা । ফাঁসি বর্ণমালার 
এক একটি অক্ষর নিয়ে এক একটি পদ রচনা কর! হয়েছে । তবে ভাষা হিন্দী। 

৭। মুক্তি মূল--কবীরদাস ও ধবমদাসের মধ্যে কথোপকথন আঁকারে 
লেখা । এতে মুক্তির উপাধ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভক্তি, যোগতন্থ, বড়দর্শনঃ 
আখ্মা, পরমাত্মা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। সহজ হিন্দীতে লেখা। 
তাতে মনে ভয় বচনা আধুনিক। 

৮1 ভৰতীবণ--পঞ্য গ্রঙ্থ। কবীপদাস ও ধর্মদাসের মধো কথোপকথন 
আকারে বচিত। এত ভবদমুত্র পার হধার উপায় আলোচিত হয়েছে। 

৯1 কমবে ।প-অংশতঃ গগ্চে এবং অ্শতঃ গছ্যে রচিত। কমবন্ধন 
সন্বন্থোা আলেটিনা আছে। 

১০। নিরঞ্ন বেধ-চোগাঈ ও সাঁখী আকারে লেখা । এর বিষয়বস্ত 
ভালীৰ সঙ্গে নিপঞ্জনের পিতর্ক ও নিরপ্রনের পরাজণ। 

১১| জ্ঞানবোধ _চেোপাঈ, সাথী ও সবোঠা আকাঁবে লেখা । বিষ্ষবস্ত্ 
করাতমতের প্রাধাঙ্গ প্রতিছা | 

১২। সুক্তিবোর-চোঁপাঈ ও সাথী আকারে লেখা । চৌকা অন্্ঠানের 

লোনা এতে আছে। 

১৩। চৌকা শ্বরোদম-চোঁপাঈ ও সাঁধী আকারে লেখা । চৌকা 

অন্ুঠানেব অলোচন। এতে অছে। 

১১। জাবধম বৌধ-মন্ত বছ় কাব্য । এতে চেংপাঈ প্রভৃতি শিবিধ ছন্দ 
বাবসত হযেছে। আধুনিক রচন।। এব অনেক বিষম্ববস্থ “কবীর ই-মনশুর+ 
থেকে নেওয়া হযেছে । এতে ধমসকক্রান্ত নানা বিষবের আলোচনা আছে। 

১৫ | কবীর-ই-মনশুর বা কবীর মনশুর_-১৮৮৭ খুষ্টাবে পরমাঁনন্দ উদ্ছু 
ভাঘার রচনা করেন। ১৯০৩ খুঃ এর হিন্দী অন্গবাঁদ হয় । বিরাট পদ্য গ্রন্থ । 


কবীরপন্থীদের সঙ্থদ্ধে বহুপ্রকাঁরের তথোর থনি বিশেষ। সাম্প্রদায়িক মতের 
শেগ্ত্ব সম্বন্ধে বু আলোচনা আছে। 


১৬। পঞ্চকগ্রন্থী-মহাঁজ্সা রামরহেস (রামরহস্য ) কৃত। এই গ্রন্থেই 
প্রথম কবীর জঅন্প্রদায়ের দিদ্ধান্তগুপিকে দাশনিক ও নৈয়ায়িক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বীজকের সিদ্ধান্তগুলি বিবৃত করাই গ্রন্থের প্রধান 
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উদ্দেশ্য । সেইজন্য বহুক্গেত্রে বীজকের শব্দ, রমৈণী গ্রভৃতি গ্রমাণরূপে গ্রহণ 
করা হয়েছে। গ্রন্থখানা পদ্যে রচিত। এতে পাচটি অপ্যায় আছে। এই 
গ্রন্থের অনেক পদে “কহৈ কবীর: বলে ভণিতা গাকায় এইগুপি সাধারণে মধ্যে 
কবীরদাসের রচন। বলে চল্ছে। গ্রন্থথ।ন। কবীর সম্প্রদীষেব মধ্যে বিশেষভাবে 
সম্মানিত। এইজন্যঃ একে সদ্গ্রন্থ পঞ্চকগ্রস্থী বলা হয়। 

১৭। বীজকের টাকা-রেওয়াঁর মহারাজ বিশ্বনাথ দিশ্তজী দেব কৃত। 
গ্রস্থথানি বঘেলখন্তী হিন্দীতে বচিত। ধাঁজকের 'অনেক টীকা আঁছে। তার 
মধ্যে এই টাকাঁখানি এবং পূর্ণদাদজী কৃত 'ত্রির্যা নামক টীকা অপেক্ষা্তত 
প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ। টীকাকার বিশ্বনাথ পিংহজী দেব একাধাবে করবি 
ও পণ্ডিত ছিলেন। ভিনি ছিলেন সগুণ বাঁমের উপাসক |এইজন্ব, এই 
টাকা অগুপাবে বীজকের প্রতিপাগ্চ রাম সাঁকেতবাসী বাম। তবে তিনি 
সগ্ণ নিগুণণের অতীত একথা ও টীকাকার খলেছেন। এই টীকা খুব 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এতে ভংগব্ত, উপনিষদ, স্বৃতিশান্ত্র, বৈঞ্ণ মংভিতা প্রি 
থেকে প্রমাণ সংগ্রহ কব! হয়েছে । কিন্তু কব সম্প্রদাষেব মধ্যে এই টাক। 
প্রমাণ্য বলে গণ্য হযনা। 

১৮। বাঁজকের টীকা পূর্ণদাসজী কৃত। এই গ্রন্থের নাম ত্ির্যা, এই 
টাকা কবীর সম্প্রধারের মধ্যে বিশেষভাবে আদৃত। গ্রঞ্থের গোড।র দিক9া 
পছ্যে রচিত আব শেবেব দ্িকট। গগ্ে রচিত। ব্যাখ্যেম পদগুলিপণ এব, 
ততসম্বন্ধীয় নান সমস্তাব আলোচনা এতে আছে। যে সব গ্রন্তে কবীরমতকে 
একটি দার্শনিক মতবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হযেছে এই গ্রন্থ 
তাদের অন্ততম। তবে টীকাকাব নিছের অভিপ্রায় অগ্সারে অনেক ক্ষেত্রে 
জৌর কবে শের অথ কখেছেন। 

১৯। নির্ণয়সাব-_ পূর্ণদাসজী রচিত। ক্ষুদ্র গ্রন্থ, গ্রঞ্থের প্রতিপাগ্ত 
বিষয়--বেদান্তের “তন্বমসি" মতের ভ'|ওতার পড়ে জীব নান ভ্রান্থিতে ডুবেছে। 
এই ভ্রান্তি থেকে উদ্ধারের উপায় কবীরদাঁসেব “পারথ পদ” অর্থ।ৎ বিশুদ্ধ 
বাণীর মর্মোপলন্ধি। গুরু শিষ্তের প্রশ্নোত্তর ছলে চৌপাঈ ও দৌচা 
আকারে রচিত। 

কবীরপন্থীদের এই সব রচনার অধিকাংশই কবীরদাঁসের নাঁমে চালান 
হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থের বেলা ও এই রীতির ব্যতিক্রম হয না। 
কাজেই প্রায় ক্ষেত্রেই সত্যিকারের লেখক কে জানবার উপায় নেই। 
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আর রচনাগুলি অধিকাঁংপ স্থলেই কাব্যাকারে হলেও কাঁব্য-সৌন্দর্য 
বলতে এদের প্রান কিছুই নেই। কাজেই এদের সাঠিত্যিক মূল্য সামান্তাই । 

তাছাড়া, রচনাগুলি একঘেয়ে । অধিকাংশ প্রশ্নই কবীরদাস ও 
ধ্রমদাঁসের মধ্যে কথোপকথন আঁকারে লেখা । বিষয় বস্ও একই-- 
অন্ঠান্ত মতের উপর কবীরমতের প্রাধান্ত গ্রতিতা, সৎপুরুষ, সদ্‌গুরু ও শব্জের 
মাহাম্মা, স্থষ্টিতৰ, কালের অত্যাটীব, মুক্তির উপায়, ভক্তির প্রাধান্য, সাঁপুগরু- 
সেবা, ধরমদাঁস ও তার বংশের গুরুদের বিশেষ মাহাজ্মা ও অধিকার এই হ'ল 
অধিকাংশ গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য । 

কবীরপন্থীদের রচনার সাঁঠিত্যিক মূল্য থাক বা না থাক স্বয়ং কবীরদাসের 
র5নার যে বিশেষ সাহিত্যিক মুল্যও আছে এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলেও দ্বিমত 
নেই। তবে কবীরদাসের ভাষা সম্বন্ধে মতদবধ আছে। ধারা হিন্দীভাষী 
নন তাদের কাছে ভাঁষাট! সহজ নয়। কবীরদাসের বাণী প্রাচীন পূরবী 
হিন্দী ভাষায় রচিত। তিনি ব্যবহার করেছেন সেদিনকার কাশী অঞ্চলের 
জনসধারণের ভাষা । ফলে অনেক স্থানীয় শব, স্থানীয্ব উপম1, বিশেষ রকম 
বাগবিধি এবং বহু আরবী ফাঁপি শব্দ তার রচনায় স্থান পেয়েছে। এর জন্য 
অহিন্দীভাষীদের কাছে এ ভা! সহজবোধ্য নয়। এ ছাড়া, কবীরদাস 
'অনেক ক্ষেবে সন্ধ। ভাষা ও যৌগিক রূপক ব্যবহার কবেছেন। এইসব ক্ষেত্রে 
বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্তের কাঁছে ভাঁষা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু হিন্দী- 
সাহিতাবসিকদের কাঁছে কবীরদাসের রচন। অন্ুপম। হিন্দী সাহিত্যের 
অন্যতম শ্রেঃ পণ্ডিত ডাঃ ভাঁজারীপ্রণাদ দ্বিবেদী বলেন১, হিন্দী সাঠিত্যের 
হৃজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে কবীরদাঁসের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোনো 
লেখকের আবিভাব হয় নি। ব্যক্তিত্বের মহিমা কবীরদাসের একমাত্র 
প্রতিদন্দ্ী তুলসীদাস। কিন্তু উভয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। 
দু'জনেই অবশ্ঠি ভক্ত ছিলেন। কিন্তু স্বভাব, সংস্কার ও দৃষ্টিভঙ্গী দু'জনের ছিল 
সম্পূর্ণ গৃথক। আপনভোলা! ভগবৎপ্রেমে সদানন্দ উদাসীন মানুষ ক্বারদাস। 
সব কিছুকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়ে যাবার যে দুর্ঘমনীয় তেজ ছিল তার 
মধ্যে তাতে করেই তিনি হিন্দী সাহিত্যে অদ্িতীয় হয়ে রয়েছেন। কবীরদাঁসের 
বাণীতে সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর সর্বজবী ব্যক্তিত্ব । এই ব্যক্তিত্বের 
জন্তই ক্বীরদাসের বাণী 'অনন্যসাধারণ জীবনরসে ভরে উঠেছে । এর জন্যই 
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কবীরদাসের বাণী অনন্থকরণীয়। আর এই জন্তই কবীরদাসের বাণী শ্রোতার 
চিত্তকে সবলে আকর্ষণ করে। সহদয় সমালোচক, এই ব্যক্তিত্বের আকর্ষণের 
পরিমাপ করতে পারেন না আর সেইজন্য মুগ্ধ হয়ে কবীরদাঁসকে “কবি? বলে 
সন্তোষ লাঁভ করেন। ধার বাণীর এমন আকর্ষণ তাঁকে “কবি” না বলে 
আর কি বলা যায়। কিন্ত একথা তুললে চলবে না যে কবীরদাসের এই 
কবিরূপটি একেবারে “ফাউ” হিসেবে পাওয়া গেছে। কবীরদাঁস কবিতা 
লিখবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে বাণী রচনা করেন নি। তাঁর ছন্দ যোজন, 
উক্তিবৈচিত্র্য, অলংকাঁরবিধান সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক আর অধদ্রসাধিত। 
কাব্যশান্ত্র সম্বন্ধে তার কোনে! জ্ঞানই ছিল না আর তিনি এসব মানতেনও 
না। নিজের অনন্যসীধারণ ব্যক্তিত্বের জন্যই সম্ধদয়দের আকৃষ্ট কবতেন। 

হিন্দীসাহিত্যামোদীরা বলেন কবীবদাস ছিলেন বাণীব যাছুকর। 
যখন বেমন চেঘেছেন তখন তেমনি ভাঁষী ব্যবগার করেছেন। অনির্বচনীবকে 
তিনি বাণীরূপ দেবার চেষ্টা কবেছেন। গভীর আধ্যান্সিক তত্ব প্রকাঁশ 
করেছেন সাধারণ লোকের ভাষায। সাঁধাবণ লোকের দনন্দিন-জীবনেব 
নিত) ব্যবহার্য অতি পরিচিত বস্ত উপমা ও রূপক হিস।বে ব্যদ্থাব করে তিনি 
গৃ় তন্বকথাঁকে তাদের কাছে সহজবোধ্য করে দিয়েছেন। 

কবীরদাসের অনেক বাণী তীব্র ব্যঙ্গাত্মক। এ বিষয়ে হিন্দী সাহিত্যে 
তিনি অগ্রতদ্ন্দী। তাঁর, ভাষা এমনি সহজ ও জোরালো ঘষে সোজ! মর্সে 
গিষে আঘাত করে। তাঁর প্রকাখভঙ্গীটা এমনি যে বিশেষ কিছু না বলেও 
তিনি সব কিছুই বলেন। ক্বীরদাস খাটি মাঙগঘ ছিলেন। তাই কোথাও 
ভণ্ডামি বা মিথ্যাচার দেখলে মর্মঘাতী আঘাত হাঁনতেন। পণ্ডিত, কাজী, 
অবধূত, যোগী, মোল্লা, মৌলভী কাউকেই তিনি ছেড়ে কথা কন নি। 
ভগ্ডামি করে তার কাছে কারুর রক্ষা ছিল না। এই ব্যঙ্গাত্মক রচন| 
অতিশয় উপভোগ্য । 

ভারতীয় সাধকদের মধ্যে সন্ধা বা সন্ধ্যা ভাঁষার ব্যবহাঁব অতি প্রাচীনকাল 
থেকেই ছিল। কবীরদাস এ বিষে পূর্বজদেরই অনুসরণ করেছেন। সহজযানী 
বৌদ্ধরা প্রথমে এই ভাষা ব্যবহার করেন। পরে যোগী ও তান্ত্রিকেরা ব্যবহার 
করেন। 'সন্ধ্য! ভাঁষা”র অর্থ সম্থন্ধে মহাঁমহোপাধ্যা় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 
যে-ভাষার খানিকটা অংশ বুঝা যায় আর খানিকটা থাকে অস্পষ্ট, 
কিন্তৃজ্ঞানদ্বীপ জালার পর সবই স্পষ্ট হয়ে যায় তার নাম সন্ধ্যা ভাষা। এই 
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ভাষার রচনার£বাইরের অর্থ এক, তা অনেক সময় অর্থহীন ও উদ্টোপাল্টা 
মনে হয় কিন্ত ভিতরের অর্থ অন্য, সেটি গভীর। এ সম্বন্ধে মহাঁমহোপাধ্যায় 
বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেন “কথাটা সন্ধ্যা ভাষা নয়ঃ “সন্ধা ভাষা” মানে 
অভিসন্ধিত বা অভিপ্রায়যুক্ত ভাষা ।” অনধিকারীর পক্ষে এ ভাষার অর্থ বুঝা 
সম্ভবপর নয়। 

কবীরদাস অনেক ক্ষেত্রে যৌগিক ব্ূপক ব্যবহার করেছেন। 
যোগমার্সের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে সে সব ক্ষেত্রে তার বাণীর অর্থ কর! 
অসম্তব। যে সব রচনায় সন্ধ! ভাঁষ! বা! যৌগিক রূপক প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে 
সে সব রচনার অর্থ করতে গেলে ছু'টি বিষষে লক্ষ্য াখতে হবে। এক-_- 
শাস্ত্রীয় পরম্পরা, ছুই--কবীরদাঁসের ব্যক্তিগত মতামত। তা নইলে অর্থ 
কবা দুরহ হবে। 

কবীরদাসের বাণী সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা! প্রয়োজন । কবীরদাস 
সাহিত্য-স্ষ্টিব জন্য কিছু রচনা করেন নি। তিনি সাহিত্যিকই ছিলেন না। 
ডাঁঃ হাঁজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী বলেন/--কপীরদাদ আসলে ভক্ত। তার 
বাক্তিত্বের অন্য ঘ। কিছু প্রকাশ তা এই মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষঠিত। এই 
ভক্তি খা ঈশ্বরে প্রতি অহৈতুক প্রেম যে কি জিনিষ তাঁ বলে বুঝাঁন যাঁষ না, 
অনুভব করতে হয। কবীরদাদ এই ভক্তির বা প্রেমের কথ! বলতে গিয়ে 
অনেক সময় এমন সব কথা বলেছেন যা ভক্তি বা প্রেম নয় কিন্ত তার 
অনুভবের সহায়ক । মূল বস্ অনির্বচনীয়। সেই অনিবচনীয়কে ভাষাদারা 
সংকেতিত করার, রূপের দ্বার অরূপের ইর্দিত করাব চেষ্ট) করেছেন 
কবীরদান। রূপের দ্বার। অরূপের ব্যঞ্জনা, বাক্যের দ্বার অনির্বচণীয়ের 
ইসার1! এইত শ্রেষ্ঠ কবিত্ব। কাজেই কবীরদাসের বাণী স্বভাবতই কাব্য হয়ে 
উঠেছে। কিন্তু ধারা কবীরদাঁসের বাঁণী শুধু কাব্য হিসাবে পাঠ করেন 
তাদের মূলবস্ত সম্বন্ধে ভুল করার খুব সম্তীবন৷ থাকে। 

কবীরদাসের বাণী ভক্তের অন্তরের বাণী এই কথাট। সর্বদা স্মরণ রাখা 
দ্রকার। 

ভাঁবনির্দেশক এমন বহু শব্ধ আমর জাঁনি যেগুলির অর্থ সম্বন্ধে আমাদের 
মোটামুটি একটা ধারণা আছে কিন্ত শব্বগুলির সঠিক অর্থ যেকি তা আমরা 
অনেক সময় জানি না। এই ধরণের শব্দ কবীরদীসের রচনায়ও অনেক 


-স১০পপাপাপী 
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আছে। কোনো কোনে ক্ষেত্রে ক্বীরদাস কতক শব প্রচলিত অর্থে 
ব্যবহার করেন নি আবার কোনে! কোনে। ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থেই ব্যবতাঁরদ 
করেছেন। এইজন্য তার রচনায় বহুলপরিমাঁণে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের 
অর্থ সম্বন্ধে তার নিজের মতামত জানার চেষ্টা কর! প্রয়ৌোজন। নৈলে, 
তাঁর বাণীর ঠিকমত অর্থ বুঝ! যাঁবে না। উদাহরণ স্বরূপ এখানে এক্সপ 
কয়েকটি শব্দের আলোঁচন। করা গেল। 

নিরঞ্জন--কবীরদাস নিরগ্রনের কথা অনেক পদে বলেছেন। কে এই 
নিরঞ্জন । “সাধারণ অর্থে নিরঞ্জন শব নিগুণ ব্রঙ্গকে বুঝায়, বিশেষ অর্থে 
শিবকে । কবীরদাস নিজে নিরঞ্জনকে পরমারাধ্য মনে করতেন। কিন্তু 
পরে কবীরপন্থীদের হাতে পড়ে নিরঞ্জন হয়ে গেছেন পাক্কা সযতান ।,১ 
কবীরদাস যে তাঁর পরমারাধ্য রামকেই নিরঞ্জন বলেছেন একথার স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে তাঁর একাধিক পদে, যেমন একটি পর্দে বলেছেন নিরঞ্জন সব ঘটে 
বিরাঁজমান। নিরঞ্জন ছাড়া মুক্তি নাই।২ আবার বলছেন গোধিন্দ, তুই 
নিরঞ্জন, তুই নিরঞ্জন, তোর দধূপ নেই, রেখ নেই, মুদ্রা নেই, মায়া নেই, 
তুই সমুদ্র নস্‌, পাহাড় নস্‌, পৃথিবী নন্‌, আকাঁশ নল, চন্দ্র সুর্য নম্‌, পবন নস, 
নাদ নস্‌। বিন্দু নস্‌। তুইই রাঁম। 

শূন্য ও সহজ--বৌদ্ধ শুন্যবাদীদের মতে শূন্য এক অনির্নচনীয় অবস্থা । 
শূন্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাগাঞ্জুন বলেছেন একে শূন্য বল! যাঁয় না, 
অশুন্তও বল! যাঁয় না। আবার এও বলা যাঁয় না যে এ শৃন্যও নঘ অশুন্তও 
নয়। এই ভাঁব বুঝাঁবার জন্য শুন্সের ব্যবহার |” নাথপন্থী যৌগীদের মতে 
জীবাত্মা সকলের উপরের চক্র শূন্চক্রে পৌছালে সকল ছন্দের অতীত হয়ে 
“কেবলরূপে” বিরাজমান হন। এদের মতে তাই শৃন্াবস্থা যাতে আত্মার 
স্থথ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, হর্ষ অহ্ধ প্রভৃতি কোনো প্রকার অনুভূতিই হয না। 
এই সমস্ত দ্বন্দের অতীত অবস্থা কেবলা বস্থা, শূন্তাবস্থা, যোগীরা একে শৃন্টাশৃন্ঠ 
'অবস্থাও বলেন। 

নাথপন্থীদেরও আগে সহজযানী সিদ্ধারা কেবলাবস্থাকে বারবার শৃন্ 
বলেছেন। এরা আবার শুন্য ও সহজ এই কথা ছু'টি একই সঙ্গে ব্যবহার 


করেছেন। এই পরম্পরা অর্থাৎ শুন্ত ও সহজ শব একই সঙ্গে ব্যবহার 
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করার পরম্পরা নাঁথপন্থীরা মেনে চলেছেন। কবীরদাস প্রভৃতি সন্তরাও 
এটি বজায় রেখেছেন । কবীরদাঁস প্রায়ই “সহজশুন্ত” একসঙ্গে এবং বহুস্থানে 
একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। নাথপন্থীদের চরম লক্ষ্য সহজাঁবস্থা আর 
শূন্যাবিস্থা 'অভিন্ন। সহজযানী সিদ্ধাদের সন্বন্ধেও একথ! বলা চলে। তবে 
কবীরদাঁস শুন ও সহজ নিয়ে যে রকম সমাধির কথা বলেছেন তা যোগীদের 
সহজাবস্থা থেকে ভিন্ন । 

কবীবদাস সেই সন্ভকে জপতপ সব ভেট দিতে প্রস্তত যিনি তাঁকে 
বিন্দুমাত্র রামরস চাঁখিয়ে দেবেন। এই রামই তাঁর সহজাবস্থার সুখ । 

কবীরদাঁসের মতে তাই সহজাবস্থা যাতে ভক্ত সহ্পেই ভগবানকে পেতে 
পাঁবে। পুত্রকলত্র আর বিভ্ত ত্যাগ কর! কষ্টসাধ্য কিন্ত এমন কোনো একটি 
যোগ আছে যাতে করে এইসব বন্ধন আপনি আলগা হয়ে যায়। কবীরদাঁস 
এই অনাসক্তি যোগ আতঘ্ন্ত করেছিলেন। কিন্ত কবীরপন্থীরা এই “সহজ” 
শন্দটকেও “লোক” বিশেষ বুঝবার জন্য ব্যবহার করেছেন এবং সেই লোকে 
পৌছাবার নান পন্থাও নির্দেশ করেছেন। এদের মতে সকলের উপর 
সত্যলোক, ভাব নীচেই “সহজ লোক ।১১ 

খসম--'পিদ্ধাদে" গানে ও দোহা খসম শব্দে ব্যবহার আছে। সেখানে 
শব্দটি সহজাবস্থা বা শূন্যাবস্থাবাঁচক। 

সহজধান্বা শূন্তাবস্থ| আর নৈরাজ্্যভাব বুধাবাব জগ্ঠ শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন। যোগা আব তান্িকদেব সাঁঠিত্যে শব্দটির অর্থের একটু পরিবর্তন 
হযেছে। নৈবান্ম্য অবস্থার স্থলে ভারা ভাবাভাববিনিমুন্ত অবস্থার কথা এই 
এদের দ্বার স্চিত করেছেন। যোগীরা খসম শব্দের তুল্যার্থক গগনোপম্‌ 
শব্বও ব্যবহার কবেছেন। 

কবীবদাঁসেব সমধে আববী খসম (পতি ) শব্দ ভাবতবর্ষে গ্রচলিত ভয়েছে। 
কাঁজেই, এই উভষ 'অর্থেই তিনি শব্দট ব্যবহার করেছেন। হটযোগাদের 
মধ্যস্থতায় তিনি খসম শৰঝের অর্থ জেনেছিলেন আত্মার শুন্যচক্রে সমভাব 
প্রীপ্ত হওয়। আর মুসণমানদের কাছে জেনেছিলেন খসম শব্দের অর্থ পতি ।১২ 

এখানে বলা আবশ্তক যে খসম শব্দটি কবীরদাসের কাছে খুব সম্মানার্থক 
ছিল না। তিনি নিকৃষ্ট পতি অর্থেই শব্ধটি ব্যবহার করেছেন। ডাঃ 


করীঘ পৃঃ ৭২, ৭5, ৭৫ 
২ কবীর পৃঃ ৭৫৭৮ 


১৩৪ ভক্ত কবীর 


ধিবেদীজী বলেন, 'কবীরদাস যোগীদের রুত্থাচার দ্বারা প্রাপ্ত সমাধিকে খুব 
উচ্চ স্তরের অবস্থা মনে করতেন না । এই জন্ত তাদের গগনোপমাঁবন্থা বা 
খসমভাবকে সাময়িক আনন্দই মনে করতেন। কবীরদাঁস সব সময় সহজ 
সমাধিকে সকলের বড় মনে করতেন। এই কাঁরণেই খসম শব্দের অর্থ তিনি 
সব সময়ে নিরু্ পতি মনে করেছেন। ইন্ট্রিয়ধূর খলমের সহিত শোওয়া 
কথাটা তিনি যৌগিক ক্রিয়াদার। মুগ্ধ হয়ে থাকা এমনি কোনে অর্থে ব্যবহার 
করেছেন মনে হয়। আবার যে স্বামী স্ত্রীকে বশ করতে পারে না তাকেও 
খসম বলে। আর এই জন্য, কবীরদাস ইক্জিয়ের দাঁস মনকে কখনো কখনো 
খসম বলেছেন। 

কবীরদাসের নাঁমে প্রচলিত পরবর্তী ভজনগুলিতে এই অর্থেই শব্দটির 
অধিক ব্যবহার দেখা যায়। পববর্তী টীক।কাঁব ও ভক্তেরা শব্দটিকে কথনে! 
জীব কখনে। বা পরমাঁঝ্! অর্থেও বাবার করেছেন ॥+১ 

হ্থরত--কবীর-সাহিত্যে সুরত (স্থরতি ), নিরতি আঁর শব্দ এই কথা 
তিনটি পারিভীষিক। বরতি অর্থ বহিষুখী প্রবৃতি। অতএব নিরতি 
অর্থ বহির্মুখী প্রবৃত্তির নিরোধ । সুবতি (স্থবত) মানে অন্তর্মথী প্রবৃতি। 
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় স্থুরতির অর্থ করেছেন প্রেম আর নিরতির 
অর্থ বৈরাগ্য। শব মানে ব্রন্দ। নিরতি স্ুরতিতে তাঁবপর সুরতি শকে 
মিশে গেলে তবেই জীবব্রন্গের অভেদ দর্শন হয়। 

ঘরনি--এই কথাটার সাধারণ অর্থ ঘরণী বা গৃহিনী । কিন্তু এটি 
যোগীদের একটি পারিভাষিক শব্দ। সহজযাঁনী সিদ্ধারা যোগমার্গের 
সাধনার তিনটি পথের কথা বলেছেন। এক-_অবধৃতী, ছই-_চাগালী, 
তিন--ডোঁী বা বাঙ্গালী । অবধূতীর পথ ইড়া নাঁড়ী। অবধৃতীতে দ্বৈতজ্ঞান 
থাকে । চাগালীর পথ পিঙ্গলা নাড়ী। চাগ্ডালীতে ছেতজ্ঞান আছেও বল! যায় 
নেইও বলা বাঁয়। আর ভোশী বা বাঙালীর পথ সুষুয্া নাড়ী। এতে 
একেধারে বিশুদ্ধ অছৈত জ্ঞান বিরাজমান ।২ কবীরদাস কোথাও কোথাও 
এই পারিভাষিক অর্থে কাঁটা ব্যবহার করেছেন। 

দুল্হা_-সাঁধারণ অর্থ বর, স্বামী । কিন্তু কবীরদাঁস শব্দটি কখনো জীবাত্মা, 
কখনে। মন, কথনো! ব1 রাম অর্থে ব্যবহার করেছেন। 


পপ 





পাশ পাপীপপীসীপিশিিশিপিপীপপীসিত  আপাটি পি 


১ কবীর পৃঃ ৭৮ 
২ কবীর পৃঃ ৭৮ 


ভক্ত কবীর ১৩৫ 


কমল-_-পিগুতে ( শরীরে ) যা শূন্ত বা সহম।র চক্র ব্রক্ধাণ্ডে তাই সর্বত্রব্যাপ্ত 
মহাঁকাশ। পিগ্ডের এই শুন্য বা সহশ্রার চক্রকেই কবীরদাস বলেছেন 
কমল। এই কমল ন। ফোটেই বিকশিত হয়। এই যে শুন্য বা মহাঁকাশ বা 
কমল এইটেই সীমা ছাঁড়িয়ে অপীমে পৌছাবার উপযুক্ত স্থান। 

কবীরদাল এমনি ধরণের খভ সাধারণ শব্দ অসাধারণ অর্থে, সাধনার 
কোনো এক সংকেত হিসাবে বা অংধ্যাত্মিক কে'নো এক ভাব বুঝাঁবার জন্ 
বাবার করেছেন। একই শব্ধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংকেত হিসাবেও 
পাবার কবেছেন। আবার একই গ্নিষ বুঝাঁবার জন্ত বিভিন্ন শব্দেরও 
প্রয়োগ কবেছেন নানা জায়গা । যেমন১ মন বঝাঁবার জন্য তিনি মচ্ছ, মাছ, 
মীন, ছুলাহা, সাঁউজ, পিয়ার, হশ্তা, মতঙ্গ, নিরঞ্জন প্রতি শব্ধ ব্যবহার 
করেছেন । জীবাত্ম! বুঝাঁবার জন্য পুএ, পাঁরথ, জুলাহা, ছুল্হাঁ, সিংহ মুসা, 
ভ্রৌবা, যোগী প্রভৃতি শব্দ ব্যবচ্ণার করেছেন, ইন্দ্রিয় বুঝাবাঁব জন্য 
সখা, সহ্কেলরী ইত্যাদি শব্ধ বাবহার করেছেন । 

কবীরদাঁসেব রচনাঁধ অনেক “উলটবীসিয়], বা উদ্টে। কথা পাওয়া যায়। 
বিশেষ করে তিনি যেখানে যৌগিক রূপক ব্যবহার করেছেন সেখানে এটি 
লক্ষ্য করা যাঁয়। এটি কবীরদাসের উপর ধোগীদ্দের প্রভাবের ফল। যোগী 
এবং তান্ধিকরা সাধারণতঃ লোকে যে পথে চলে দে পথে চলেন না। তাদের 
পথ উপ্টে!। যেমন_সাধারণতঃ লোকে জানে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই 
চতুরধ্গ; ব্র্মচর্য, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্য।(স এই চতুরাশ্রম। যোগীও 
তান্ত্রিকর। বলেন এ ভুল, চতুর্বগ হল মোক্ষ-ধর্ম-অর্থ-কাঁম আর চত্রাশ্রম ভ'ল 
সন্ন্যাস-বানপ্রস্থ-গাহস্থ্-ত্রহ্গচর্য ।১ এদের মতে সারা ছুনিয়া চলছে উপ্টো 
পথে, শুধু এরাই চলছেন ঠিক পথে। এই ধারণাঁর জন্ত যোগী আর তান্ত্রিকরা 
সবাই যা বলে তাঁর উল্টে। কথা ব্ল্তে লাগলেন। যোগী এবং তান্ত্রিক 
সাঁধকদের মধ্যে ক্রমে এটি রেওয়াজ হযে গেল এবং পরম্পরা ক্রমে চলতে 
লাগল । কবীরদাস এই পরস্পরাঁর মন্যে লালিত হন। এই জন্তই তার বাণীতে 
উল্টো কথা বা “উলটবাসিষ, দেখা যায় । 


শশা শি ০৬ শী পাপীশল প্পাশি তি 


১ শ্রীবিচারদাসজী কৃত বিচার পৃঃ ৪ | 
২ ডাঃদ্বিবেদীজী কৃত কবীর গ্রন্থের পৃঃ৮ৎ ভে ধৃত 'গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ'-এর উদ্ধৃতি 
থেকে তথ্য সংগৃহীত । 


১৩৬ ভক্ত কবীর 


যোগী এবং তান্ত্রিকদের মধ্যে কতকগুলি শব্ধ বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। এইগুলি পারিভাষিক শব্ধ | কবীরদাস এইসব পারিভাষিক শব্দ যোগীদের 
মধ্যে প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার কবেছেন আবার কোথাঁও কোথাও তিনি স্বয়ং 
কতকগুলি শব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন । মায়া এবং জীব 
অর্থে “বিলৈয়া”, “মুসা”, পতি” বাঝমাতা” প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন । 
ডাঁঃ দ্বিবেদীজী বলেন যোগীদের সাহিত্যে এসব শব্দ পাওষা যায় না।১ 

কবীরদাস অনেক ক্ষেত্রে হটযোগ সাধনার কথা বলেছেন অতি পবিচিত 
সাধারণ রূপকের সাহায্যে । ঘোগসাধনার সন্বন্ধে কিঞ্চিত জ্ঞান ন। থাকলে 
এসব ক্ষেত্রে কবীরদাসের বাণীর অর্থ করাই সম্ভবপর হবে ন।। দৃষ্টান্ত হিসাবে 
এরূপ কযেকটি কথার উল্লেখ করা গেল।২ 

গঙ্গা ইড়া নাড়ী 

যমুনা পিঙ্গলা নাড়ী 

সরস্বতী -সুযুয়া নাঁড়ী। 

ত্রিবেনী বা প্রয়াগ- ইড়া, পিঙ্গল! ও স্ুপয়্ার সঙ্গমস্থল মাচ্ছাঁচক্র। 

কৈলাম-ষটচক্রের পরে সহশ্রাৰ বা সহল্রদল পদ্ম । তাঁবপবে শুন্ষচক্র 
বা গগনমগ্ডল। এইটি দেহেব মধ্যেকার কৈলাঁস। 

অমর বাঁরুণীত্রক্গবন্ধে সহআ্।র, তাৰ মূলে ধিকোণাকাব যে।নি নানক 
শক্তিকেন্ত্র। এইটি চন্দ্রের স্থান। এর থেকে সর্বদা অমৃত ঝবছে। এত 
অমুতই অগব বাকণী। 


গোমাংস ভক্ষণ খেচবীমুদ্রার সাহায্যে জিহ্বাকে উল্টিয়ে তালুদেশে 
নিষে যাওযার নাম গোমাংস ভক্ষণ । গো অর্থ জিহবা | 

কিন্তু কধীরদাসের বাণী সম্বন্ধে যে কথাটা সকলেব আগে মনে বাখা 
দরকার সেটি হ'ল ববীবদাঁসেব বাণী ভক্ফেব বাণী, মবমী সাধকের বাণী। 
সে-বাঁণীর মমগ্রহণ করতে হলে শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও অগ্কুল মনোভাব নিশে 
চেষ্টা করা প্রয়োজন । মরমিয়া ভক্ত সাঁধকদেব সে এক আলাদা জগৎ। তাই 
সে জগতের ভাষাও আলাদা । শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করলে ক্রমে সে 
জগতের সঙ্গে পরিচষ হয়। তখন মরমী ভক্তের ভাঁষা বুঝতে পারা যায় আর 
তখনই তাঁর বাণীর মর্মোপলব্ধি করাও সহজ হয়। 


কপ শপ টি ৬১৬৮ 


কবীর পৃঃ ৮৪ 
২ কবীর পৃঃ ৮৫, ৮৮, ৮৯, থেকে উপাদান সংগৃহীত 


(৯) 


১ 
ওবে বান্দা, আমায় কোথায খুজে বেড়াচ্ছিন। আমি ত তোব 
পাঁশেই বযেছি। আঁমি দেউলে নেই, মসজিদে নেই, কাবাঁতে নেই, 
কৈলাঁসে নেই। দামি কোনো ক্রিযা-কর্মতে নেই, যোগ বৈবাগ্যতেও 
নেই। যদি সন্ধানী হোস তা হলে খুব শিগগিবই পেষে যাবি, এক 
পলকেব খেজাতেই। কবীব ব্ল্ছে, ভাই সাঁধু শোনো, তিনি যে আছেন 
সব প্রাণেব প্রাণে। 


১ 
মোকৌ কহ চটে বন্দে, মৈ তো তেবে পাসমে 

নামৈ' দেবল নামৈ' মসজিদ, না কাবে কৈলাসমে | 

না তো বৌন ক্রিয়াকর্মমে, নহ যোগ-বৈবাগমে? 

খোজী হোয তো হুধতৈ মিলিহৌ, পল-ভবকী তালাসমে । 
কৈ কবীব স্ুনো ভাই সাধোঁ, সব স্বাসৌকী বাসমো ॥ 


২ 
ওধে নিগুণী সন্তেণ জ্রাত জিজ্ঞেস কবিস ন।। ত্রাঙ্গণ সাধু, ক্ষবিষ সাঁধু, 
বানিয়া গাতিও সাধু। সাধুদেব মধ্যে ছত্রিশ জাত বফেছে। (কাঁজেই ) 
তো এঠ প্রশ্নটা অন্চচিত। দেখ, না নাপিত সাঁধুঃ ধোঁপ! সাধু, বাবা জাতিব 
লোকও সাঁধু। শাঁবাঁব দেখ সপুদেব মধ্যে ব্দোস (ববিদাীস) সন্ম। যে 
শ্বপ” খষিব কগা শুশিস সে মেথব। এখন হিন্দু আব ওৰক (মুসলমান ) 
এই ছু ধম হযেছে কিঞ্ত এদেবও আলাদা কবে চিনধাব উপাঁথ নেই। 
অর্থাৎ আধুদেব মধ্যে হিন্দুও আছে মুসলমীনও আছে। সাধু সাধু । 
তার অন্ধ জাত নেহ। 
২ 
সম্ভন জাত ন পুছো, নিবগুশিষা1। 
সাঁধ ব্রাহ্মণ সাধ ছন্তবী, সাধৈ জাতি বশিয়া | 


ড্রষ্ব্--পাদটীবাম্ম ষে সব টীকা টীপ্রনা দেওয়া হল ৩ প্রধানতঃ চা, হাজাপা প্রসাদ 
দ্ববেদীজীর কবীর গ্রন্থ থেকে নেওয়1 হয়েছে । 


১৩৮ ভক্ত কবীব 


সাধনর্ম1 ছত্ীস কৌম হৈ, টেটী তোর পুছনিয়1। 
সাধৈ নাউ সাধৈ ধোবী, সাঁধ জাতি হৈ ববিষ1১। 
সাধনম'! বৈদাস সন্ত হৈ স্থপচ খষি২ সে। ভ'গিয়খ। 
হিন্দু-তুর্ক ছুই দীন বনে হৈ, কছু নহ্শী পহচনিয'। 


৩ 


এই ঘটেব মধ্যে বাগ বাগিচা, এই মধ্যে হুষ্ট । এই ঘটেব মধ্যেই সাত 
সমুদ্র, এবই মধ্যে নয লাখ তাবা। এই থটেব মধ্যে আছে পবশমণি আব 
এবই মধ্যে তাব জহুবাও বষেছে। এই ঘটেব মধ্যে হচ্ছে অনাহত শবঃ এই 
ঘটেই উঠছে ফোঁধাবা। কবীর বলছে ভাই সাধু, শোনো, এবই মধ্যে 
আমাব সাই (প্রভু) বযেছেন। 


৩ 


ইস ঘটত৩ অন্তব বাগ বগীচে, ইসীমে মিবজনহাবা। 
ইস্‌ ঘট অন্তব সাত সমুন্দব, ইসীমে নৌ লখ তাঁবা। 
ইস ঘট অন্তব পাবস মোতী, ইসীমে পবখনহাব।। 


১ বরিয়1--বাসী জাতি | নিম শ্রেণীগ লোক । ণরা পাতার ঠোঙ| বানাষ। 

২ সুপচ ধণয--শ্বপচ সুদর্শন । »কবীর পন্বীন্দর গ্রন্থে এর সম্বন্ধে এই গঞ্জটি পাওয়া যায়। 
কলি ধুগের প্রারস্তে যখন কবীরদান পৃথিবীতে আবিভূ ৩ হযেছিলেন তখন কাশীর সুদর্শন ভার 
কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন জাতিতে মেখর। হুদর্শন খুব উচুদারর সাথ 
ছিলেন। কুকক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্নরাজ যু!ধষ্ির জ্ঞাতিহত্যাপ পাপ থকে মুক্তি পাবার জন্য অশ্থমেধ 
যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি ঘণ্টা বেধে দিযে বল্লন যখন ঘণ্টা আপন! 
আপনি সাতবার বেজে উঠবে তখনই পাপ দূর হয়েছে বুঝতে হবে। বজ্ঞ হ'ণ। হাজার 
হাঁজার ব্রাহ্মণ সাধু সন্ধ্যাসীর ভোঙ্জন হ'ল কিণ্ত তবু ঘণ্টা বাজল না । যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হযে 
পড়লেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন-ক্দর্শন আসে নি যে, কাশীর হৃদর্শন | নিয়ে এস তা'ক। 
তখনই ভীম গেলেন সাধুকে আনতে । ভীম ছিলেন ভারী অহঙ্কারী । তাই সুদর্শন এলেন 
ন। তখন ধর্সরাজ স্বয়ং গিষে তাকে নিয়ে এলেন আর যত্ব কার ভোজন করালেন। অমান 
ঘণ্টা সাতবার বেজে উঠল। এর পর শ্রীকৃষ্ণের কথায় সবাই গেলেন প্রযাগ তীর্থ । আর 
জলে নিজ নিজ ছায়! দেখলেন। দেখ! গেল জলে এক সুদর্শনেরই মানুষের মত ছাষা! পড়েছে 
আর সবারই ছায়। কুকুর বেডাল প্রভৃতি হীন জন্ত জানোয়ারের সত। 

৩ ঘট--শরীর। 


ভক্ত কবীর ১৩৯ 


ইস ঘট অন্তর অনহদ গরজৈ, ইসীমে' উঠত ফুহারা। 
কহত কবীর স্থনো ভাঈ সাধো, ইসীমে সাঈ' হমারা ॥ 
৪ 
ওরে না-গড়া দেবতা, কে তোর সেবা করবে। গড়া দেবতাঁর পূজা করে 
সবাই, নিত্য করে তাঁর সেবা । কিন্ত ধিনি পূর্ণ ব্রদ্ধ তিনি অথণ্ডিত (অর্থাৎ 
তার মৃতি নেই )তিনিই স্বামী। তাঁর রহস্ত জানা যায় না। লোঁকে বলে 
নিরঞ্জনের দশ অবতার কিন্তু সেত তোর আপন (আম্মা) নয়। এখানেত 
সবাই নিজেব কম ভোগ করছে কিন্তু মান্টষের জীবনের কর্তা (নিরঞ্জন নয়) অন্য 
আর একজন কেউ। যোগী যতী তপস্বী সন্ন্যাসী সবাই আপনা আপনি 
লডাই করছে। কবীর বলছে, সাঁধুরে ভাই, শেোনোঃ যে প্রেমকে দেখেছে 
সেই উদ্ধার পেষে গেছে। 
৪ 
অনগটিয়া দেবা,» কৌন করৈ তেরী সেরা । 
গড়ে দেরকে।২ সব কোই পুজৈ, নিত হীলাবৈ সেবা । 
পুরণ ব্রহ্ম অখণ্ডিত স্বামী, তাকো ন জানৈ ভেবা। 
দস ওতার নিরঞ্জন কহিএ, সো অপনা না হোঈ | 
যহ তো! অপনী করনী ভোগৈ', কর্তা উর হি কোঈ। 
জোগী জতী তগী সন্গ্য।সী, আপ আপমে' লড়িয়। 
কর্ঠে কবীর স্থনো। ভাঈ সাঁধো, রাগ লখৈ সো তারিয়া1। 


৫ 


সাধু, সেই সংগুরুকে আমার ভাল লাগে, ধিনি সাচ্চা প্রেমের পেয়ালা 
ভরে ভরে নিজে খাঁন আর আমাকেও খাওয়ান। যিনি চোখের পরদ। 
ঘুচিয়ে দেন, ব্রহ্ম দর্শন করান, ধার (ত্রন্দের ) দর্শনে সমস্ত লোক লোকাস্তর 
ষ্ট হয়। শোনা যাঁয় অনাহত শব । একমাত্র সেই সদ্‌গুরুই দেখিয়ে দেন 
স্থথ ছুঃখের রহস্য । শব্দের (ব্রন্গের) মধ্যে প্রবেশ করিষে দেন অন্তর্মঘথী 





সত শি সপ পাশশীাপিটাশিশ্ীশাশীশশীশীশীশিতিপ 


১ অনগটিয়া দেবাঁঁ-যে দেবতার মৃতি গা যায় না, যিনি রূপাতীত। 
২ গঢ়ে দেবরস্মূতি, (মানস যুতিও মৃতি) 


১৪০ ভক্ত কবীর 


বৃত্তিকে। ক্বীব বলেছে তাঁব কোনো ভষ নেই। তিনি নির্ডয় পদম্পর্শ 
কবিয়ে দেন। 
৫ 
সাধো, সো সতগুক মেোহি ভাবৈ। 
সন্ত প্রেমকা ভব ভব প্যাল। আপ পিবৈ মেহি প্যারৈ। 
পবদ দূব কবৈ আখিনকা, ব্রন্ম-দবস দিখলাবৈ। 
জিন দবসমে' সব লোক দরসৈ, অনহদ সব্দ স্ুনাবৈ । 
একহি সব স্থখ-ছুখ দিখলাবৈ, সব্দমে সুবত সমাবৈ। 
কঠৈ কবীব তাঁকো। ভয় নানী, নির্ভয় পদ পবসাবৈ। 
৬ 
ওবে আমাৰ মন, মত্ত হযে নাচ বে। বাতদিন বাঁজে প্রেমেব বাগিনী। 
সবাই শোনে সে শব । তাহ শুনে? বাহু কেতু নবগ্রহ নাচে, আনন্দে নাঁচে 
জশ্মমূতা । গিবি সমুদ্র ধবিত্রী নাচে, হাসি কায নাচে জগৎ। ওবে তোবা 
ফোটা] তিলক কেটে মাচাব উপ বসে (ভাবখান। মাঁচাব উপব উঠলেই 
যেন জগ থেকে আঁলাদ। হযে গেল) ভাবছিন জগৎ থেকে আলাদা হযে 
যাবি। (তা হয় না) আমাঁব মন কিন্তু স্তর কৌশলে নাচে, যাতে কবে 
সষ্টিকর্তা আনন্দ পাচ্ছেন। 
৬ 
নাচু বে মেবে মন মণ্ড হোষ। 
প্রেমকো বাগ বজাষ বৈনদিন শব্দ স্নৈ সব কোই । 
বানু কেতু নবগ্রহ নাচে জম জন্ম আনন্দ হোই । 
গিবী সমুন্দব ধবতী নাচৈঃ লোক নাচৈ ইস-বোই । 
ছাঁপাতিলক লগাই বাঁস চঢ, হো! বহা জগসে ন্যাবা। 
সহস কলা কব মন মেবী নাচৈ, বীঝৈ সিবজনহাবা। 


৭ 


মন বিভোব (মন্ত) হয়ে গেলে আব কথা বল্বে কেন। যে-লোৌকটা 
হীবা পেল, তাকে গাঠে বাধল, সে বাব বাব তাঁকে খুল্বে কেন। বখন 
তুমি হালকা ছিলে তখন দাড়িপাল্লাৰ উপর উঠেছিলে। এখন পূর্ণ হযেছ 


ভক্ত কবীর ১৪১ 


তবে আর ওজন কেন। ওরে আজ আমার স্থরতিনূপিনী ( ভগবদ্প্রেম বা 
স্বৃতিরূপিণী ) সাঁকী মত্ত হ'ল। অপরিমাণ (ওজন না করে) খেয়ে নিল মদ। 
আজ হংস পেয়েছে মানস-সরোবর। সে আর দীঘি পুকুরে ঘুরে বেড়াবে 
কেন। ওরে তোর সাহেব আছেন ঘরেই, বাইরের দিকে তাঝাচ্ছিস কেন। 
কবীর বলছে, ভাই সাধু, শোন, সাহেবকে পাওয়া গেল একটমাত্র তিলের 
আড়ালে (অর্থাৎ এতটুকু একটি তিল তাই তাকে আড়াল করে রাখে )। 

৭ 

মন মস্ত হুআ তব ক্যো বোলে । 

হীরা পায়ো গাঠ গঠিয়ায়ো, বার বার বাঁকো ক্যো খোলে । 

হলকী থী তব চঢ়ী তরাজ, পুরী ভঈ তব ক্যো তোলে । 

সুরত-কলারী ভঈ মতবারী, মদর1 গী গঈ বিন তোলে । 

হংস! পায়ে মানসরোবর, তাল তলৈয়া ক্যো ডোলে। 

তেরা সাহব হৈ ঘরমাহী, বাহর নৈনা ক্যো খোলে । 

কৈ কবীর স্নো ভাঈ সাধোঁ, সাব মিল গয়ে তিল গলে ॥ 
৮ 

(১) শ্র্ষেব প্রকাশ যেখানে সেখানে রাত কোথায় পাবে। আমার 
বেখানে রাত সেখানে নেই সুধের দীপ্তি। জ্ঞানের প্রকাশ বেখানে সেখ।নে 
অজ্ঞান কোথায় পাবে । আর যেখানে অজ্ঞান থাকে সেখানে নষ্ট হয জ্ঞান। 
কাঁম বেখ|নে বলবান সেখানে প্রেম কোথায় পাবে আর যেখানে প্রেম থাকে 
সেখানে নেই কাম। কবীব বলছে এই সত্য বিচার। বুঝে স্থঝে বিচার 
করে দেখ। 

(২) তলোয়ার নিয়ে রণে প্রবেশ করে" যতদ্দিন দেহ থাকে ততদিন যুদ্ধ 
কব, ভাই। শক্রদের মাথ| কাট। যেখানে সেখানে দাবিয়ে দাও তাদের । 
মাথা নত করে আসবে দরবারে। 

(৩) বীর যে সে যুদ্ধ দেখেপালায় না। যুদ্ধ দেখে যে পালায় সেবীর 
নয়। কাম, ক্রোধ, মদ 'আর লোভের সঙ্গে লড়তে হবে, দেহ-ক্ষেত্রে স্থক 
হয়েছে প্রচণ্ড লড়াই । শীল সত্য আর সন্তোষ সাথী হয়েছে, নামরূপ তলোয়ার 
ঝন ঝন করে” উঠল। কবীর বল্ছে কোনে! বীর যদি যুদ্ধ করে তবে সেখান 
থেকে চট্‌ করে কাপুরুষের ভিড় দূর হয়ে যায়। 


১৪২ 


ভক্ত কবীর 


(৪) সাধুদ্দের খেলা ত বিকট প্রয়াস, সতী এবং বীরের চেষ্টারও বাড়া। 
বীরের ঘোর যুদ্ধ সে কেবল দুচার পলকের জন্য, সতীর যুদ্ধে লাগে এক পলক । 
ভাইরে, সাধুর যুদ্ধ কিন্তু এমনি যে যতদিন দেহ থাকে ততদ্দিন তাঁকে রাতদিন 
লড়াই করতে হয়। 


(১) 


(২) 


€৪) 


৮ 


স্থব-পরকাস তই রৈন কহ পাইয়ে 
রৈন-পরকাঁস নহি" শুর ভাসৈ। 
জ্ঞান-পবকাম অন্জরান কহ পাইয়ে 
হোঁয় অজ্ঞান তই জ্ঞান নাসৈ। 
কাম বলবান তই প্রেম কই পাইয়ে 
প্রেম জহা হোয় তই কাম নাশ 
কহে কবীব য়হ সন্ত বিচাব হৈ 
সমঝ বিচ।ব কর দেখ মাহী । 


পকড় সমসেব সংগ্রামর্মে পৈসিয়ে 
দেহ-পবজন্ত কব জুদ্ধ ভাই। 

কাট সিব বৈবিয়ী দাঁব জইকা তন! 
আঁয় দববাবমে' সীস নবাঈ। 


স্ব সংগ্রামকো। দেখ ভাগৈ নইশী, 
দেখ ভাগৈ সোঈ স্ব নহী। 
কাম ওব ক্রোধ মদ-লোভসে জ.ঝনা, 
মচা ঘমসান তন-খেত মাহী । 
সীল ওর সীচ সন্তোষ সাথী ভয়ে, 
নাম সমসের তহা খুব বাজে । 
কহৈ কবীর কোই জ.বিহৈ সুবমা। 
কায়র? ভীড় তহ। তুর্ত ভাজে ॥ 
সাধকো। খেল তে। বিকট বেঁড়া মতী 
সতী ওর সৃরকী চাল আগে, 


ভক্ত কবীর ১৪৩ 


সুর ঘমসাঁন হৈ পলক দে] চাঁরক। 
সতী ঘমসান পল এক লাগৈ। 
সাধ সংগ্রাম হে রৈন দিন জ.ঝনা 
দেহ পবজস্তক1 কাঁম ভাঈ ॥ 
৯ 
ওহে সন্ত, সহজ সমাধিই দ্শল। যেদিন মিলন হয় স্বামীর সঙ্গে সেদিন 
অন্ত থাকে নাস্তুবতেব। চোখ বন্ধ করি না, কাঁন ঢাকি না, দেহকে দিন 
কষ্ট। চোখ মেলে আমি হাসতে ভাসতে দেখি, তাব সুন্দর ব্ধপ দেখে। 
ব।বলি সে-ই নাম, য| শুনি সেই স্মবণ, াক্ছু কবি সেই পুজ1। বাঁড়ী 
আর পড়ো-বাড়ী সমান দেখি, দ্বৈতভাঁব দ্দি মিটিযে। যেখানে সেখানে 
যাই তাই হত্ব পবিক্রমা, যা কিছু কবি সেইভম্ব সেবা। যখন শোই তখন 
সেইটেই হয দণ্ডবৎ্। অন্ত দেবহাব আব পূজা কবি না। অনাহত শব্দে 
নিবন্তব মণ্ড য়ে আছে আমাব মন, খারাপ কথা বল! সে ছেড়ে দিয়েছে। 
উঠতে বসতে কখনো (তাকে) ভুলে না। এমনি হযেছে প্রগাঁচ মিলন। 
ববীব বর্ছে এমনিধাবা আমাৰ উন্ুনিভাব অর্থাৎ সমাধির অবস্থা । তাই 
আমি প্রকাশ কবে গাঁন কখলাম। সুখগঃখেব পবে এক পবম সুখ, তাঁবই 
মধ্যে প্রবেশ কবে থাকি। 
৪৯ 


সন্তো, সহজ সমাধি ভলী। 

সাঁঈ তে মিলন ভয়ো জা দিনতে, স্ুবত ন অন্ত চলী॥ 
আখ নমুদূ বানন বধূ, কাযা কষ্ট নধাব । 

খুলে নৈন মৈ হস হস দেখু সুন্দৰ কপ নিহাক' ॥ 

কহ সো নাম শুন সো স্থমিবন, জো কছু কব সো পুজা । 
গিবহ-উদ্ভান এক সম দেখু, ভাব মিটাউ' দূজ॥ 

জহ জহ্‌ জাউ' সোঈ পরিকধমা) জো কছু করা সো সেবা । 
জব সোউ তব কর দণ্ডরত, পৃজ*'গব ন দেবা ॥ 

শব্দ পিরন্তর মন্আ। রাতা, মলিন বচনকা! ত্যাগী । 
উঠত-বৈঠত কন” ন বিসবৈ, এসী তারী লাগী। 


১৪৪ তক্ত কবীর 


কহৈ কবীর য়হ উন্মুনি১ রহনী, সে পরগট কর গাঈ । 
স্খ-ছুখকে ইক পরে পরম সুখ, তেহিমৌরহ। সমাঈ | 
৯০ 
ওগো সাধু, সহজভাবে কাঁষা শোধন কর। যেমন বটের বীভ আব 
তাতেই আছে পাতা, ফুল, ফল ছায! ( অর্থাৎ গাছের সত্তা) তেমনি কাঁধার 
মধ্যে বিরাজ করে বীজ ( আন্ম। ) আঁব বীজের মধ্যে কায়া। আগুন, বাঁতীস, 
জল, পৃথিবী, আকাশ তাঁকে ছাড় (আম্মাকে ছাঁড়া) মিলিতই হয না। 
কাজি, পণ্ডিত, তোমরা নির্ণয় কর আম্মার মধ্যে কি নেই। জলভরা কলসী 
জলে ডুবান আছে, বাইরে ভিতরে একই। শুর নাম লওয়! উচিত নয়। 
কেননা, তাতে এই ভ্রম হ'তে পারে যে তিনি যেন (মামার থেকে ) ভিন্ন । 
কবীর বলছে? ভাই সাধু শোনো, সত্য শব্ই আমাঁব নিজের সাব। আত্মা 
মধ্যে আম্মাই কথ! বলছে । আ'ম্মাই সৃষ্টিকর্তা । 
১০ 
সাঁধো, সহজৈ কায়া সোধো। 
জৈসে বটকা বীজ তাহির্মে পত্র-ফুল-ফল-ছাঁয়া। 
কায়া-মদ্ধে বীজ বিবাঁজে, বীজা-মদ্ধে কায়]। 
অগ্নি-পরন-পানী-পিরথী-নভ, তাঁবিন মিলৈ নাহী। 
কাঁজী-পণ্ডিত করো! নিরনয় কো ন আপা মান্ঠী। 
জল-ভর কুন্ত জলৈ বিচ ধবিয়া, বাহর-ভিতর সোঈ । 
উনকো নাম কহনকো নাইস দূজা ধোখা! হোঈ । 
কহৈ কবীর স্থনো ভাঈ সাধো, সত্য-শব নিজ সারা। 
আপা-মদ্ধে আপৈ বোলৈ, আপৈ সিরজনহারা ॥ 
১১ 
ওগো সথিরা, আমার প্রিয়কে পাবার জন্য আমরও অত্যন্ত অভিলাষ 
হয়েছে। যৌবন এসেছে, বিরহ দিচ্ছে সন্তাপ, এখন জ্ঞান-গলি দিয়ে সগর্ধে 
চলছি। জ্ঞান-গলিতে খবর পাওয়া গেছে; আমি পেয়েছি আমার প্রিয়েব 


সপে পপি শত পীশিশিপিশীশিপশিশীদি সি পপ 


১ উন্মুনি_-অর্থ[ৎ উন্মুনী বা মনোন্মনী। এর অর্থ সমাধি। এই অবস্থায বাঁধু ভিতরে 
নঞ্চারিত হ'তে থাকে, মন স্থির হয়ে যায়। এই মন স্থির হধষে যাওয়ার আবস্থাই মনোন্মনী 
অবস্থা । 


ভক্ত কবীর ১৪৫ 


চিঠি। সেই চিঠিতে আছে অগম্য সনেশ। এখন আমি আর মরতে ডরাই 
না। কবীব বলছে, আদরের ভাইটি আমার, শোন, অবিনশ্বর বর পেষেছি। 
১১ 
সখিয়ো। হমভ্ ভঈ বলমাসী । 
আয়ো জোবন বিরহ সতাঁয়ো, অব মৈ' জ্ঞানগলী অঠিলাতী । 
জ্ঞান-গলীমে খবর মিল গয়ে, হমে" মিলী পিয়াঁকী পাতী । 
ব। পাতীর্মে অগম সঁদেসা, অব হম মরনেকো ন ডরাতী । 
কহত কবীর স্বনো ভাঈ প্যারে, বর পায়ে অবিলাসী। 


৯২, 
স্বামীর বিরহে সদ্য ব্যথাতুর। দিনেও স্বস্তি নেই, রাতেও নেই ঘুম । 

চুঃথ কাকে বল্ব। অদ্ধেক রাত গেল, রাতের শেষ প্রহরও গেল কেটে। 
কন্ধ স্বামী এলেন না। তিনি এই আসছেন এই আস্ছেন বলে প্রতীক্ষা 
কবে" করে, শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম । কবীর বলছে আদরের ভাইটি আমার 
শোন, স্বামীকে পেলেই তবে সুথ হয । 

১২ 
"৯ বিন দরদ করেজে হোয়। 
পিন নহি চৈন রাত নহি শিদিয়া, কাঁসে কহ ছুখ ছোয়। 
আাধী বতিয়। পিছলে পহববা, সাঈ' বিনা তরস তরস রহী সোয়। 
কহ কবীর স্নো ভাঈ প্যাবে, সাঙঈ' মিলে সুখ হোয় ॥ 


১৩ 


ভাঁই, শ্বামীব সঙ্গে মিলন ভওয়া কঠিন । চাঁতক যেমন বারিবিন্দুর পিষ্াসী 
ভেমনি (পিয়।সী হয়ে) প্রির প্রিষ বলে ডাকতে হবে। রাতদিন পিপাসা 
গণ ছট্ফটু করছে কিন্তু তবু অন্নজল তাঁ ভাল লাগে না। শব্দ ভালবেসে 
নুগ যেমন শব্দ শুন্তে যায়, শব্ধ শুনে আর প্রাণ দেয়, একটুও ভয় করে না, 
সতী যেমন চিতায় আরোহণ করে, সে ভালবাসে স্বামীর অন্ুগমন, আগুন 
দেখে সে ভয় পায় না, সব সময়েই হাসিমুখে থাকে, তেমনি নিক্গের শরীরের 
'আঁশা ছাড়, নির্ভর হযে (স্বামীর) গুণগান কর। কবীর বলছে সাধুরে 
ভাই, শোন, নৈলে ত জন্মই ব্যর্থ হয়ে গেল। 

১০ 


১৪৬ ভক্ত কবীর 


১৩ 


সাঈসে লগন কঠিন হৈ ভাই। 

জৈসে পগীহা প্যাসা বুঁদকা, পিয়া পিয়া রট লাঈ । 
প্যাসে প্রাণ তড়ফৈ দিন-রাতী, ওর নীর ন। ভাই। 
জৈসে মিরগ! শব্দ-সনেহী, শব্দ সুননকো| জাঈ। 

শব্দ স্ুনৈ গর প্রাণদাঁন দে, তনিকো নাহি" ডরাঈ । 
জৈসে সতী চটী সত-উপর, পিয়াকী রাঁভ মন ভাঈ । 
পাঁবক দেখ ডরে রহ নাহী, হ'সত বৈঠে সদ] ভাঈ | 
ছোঁড়ে। তন অপনেকী আসা, নিয় হেব গুণ গাঈ। 
কহত কবীর স্নো ভাই সাঁধোঃ নাহি তো! জনম নসাঈ ॥ 


১৪ 
যোগী, মন ন রঙ্গিয়ে রঙ্গীলি কাপঢ। আসন করে বসলি মন্দিবে, 
বর্ষকে ছেড়ে পূজো করতে লাগলি পাথর। ওবে যোগী, কান ফুটো কবশি, 
জটা বাখলি আর দাঁড়ি রেখে হযে গেলি ছাগল। জঙ্গলে গিষে ধুনি জললি, 
রে যোগী, কাঁমকে জীর্ণ করে হয়ে গেলি ঠিজড়া। যোগাবে, মাথা ঘুডালি 
রঙ্গালি কাপড় আর গীতা পড়ে পড়ে হয়ে গেলি মিথ্যাবাদী । ক্বীব “লচ্ছে 
সাধুরে ভাই শোন্‌, তৌকে ধরে নিষে গিষে বাঁথবে যমদরজায। 


১৪ 
মন না রগায়ে রগার়ে জোগী কপডা। 
আসন মারি মন্দিরমে বৈঠে 
ব্রন্ম-ছাড়ি পুজন লাগে পথরা ॥ 
কনর ফড়ায়৯ জোগী জটরা বটৌলে, 
দাঁট়ী বঢ়ায় জোগী হোই গৈলে বকরা। 
জঙ্গল জায় জোগী ধুনিয়া রমৌলে 
কাম জরায় জোগী হোয় গেলে হিজর! ॥ 


আপ পপ টিপি পি পিশপশি পিপিপি পপি 


১ কাণফাটা যোগীর| কাণে ছিদ্র করে' কুগ্ডল পরে। 


তক্ত কবীর ১৪৭ 


মথবা মুঁড়ায় জোগী কপড়া রঙ্গৌলে, 

গীতা বাঁচকে হোঁয় গেলে লবরা 
কহহি' কবীর স্থনো ভাঈ সাধো। 

জম দববজবা বাঁধল জৈবে পকড়া ॥ 


১৫ 
জানিনা তোব প্রভুকি রকম। মোলা হযে যে আজান দিস ভোঁব প্রত 
কি কালা । ক্ষদ কীটেব পাষে নৃপুব বাজে তা"ও প্রভু শুন্তে পান। মালা 
ফিবাচ্ছিল, তিলক কেটেছিস, বেখেছিম লঙ্কা জটা। ওবে তোঁব ভিতবে থে 
বযেছে অবিশ্বাসেব ছবি, এতে কবে গ্রহুকে পাঁওষা যা না। 


১: 

না জানৈ সাহব কৈসা হৈ। 
মুন্না হোকব বাগ জো দেবৈ, 

কা? তেবা সাহব বহণা হে। 
বীড়ীকে পগ নেবব বাজে, 

সো ভি সাহব স্থনতা হে। 
মালা ফেবী তিলক লগায়া, 

লম্বী জট বঢাতি। হৈ। 
অন্তব তেবে কুফব-কটাঁবী, 

যে নহি সাহব মিলতা হৈ ॥ 


১৬ 


মুবলীর ধ্বনি শুনে আমি আব থাঁকতে পাবছিনে। বসন্ত নেই তবু 
একটি ফুল ফুটল। ভ্রমর দর্বদা ঘুবে বেড়াচ্ছে। আকাশে মেঘ ডাকছে, 
বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, হাদয়ে উঠছে হিল্লোল। নাবল বৃষ্টি, বিকসিত হল কমল 
আর চেষে রইল প্রতুব দিকে। সমাঁধি হ'ল, মন নিবিষ্ট হয়ে গেল তাঁতে। 
অদৃশ্ঠ (বিজয ) ধবজা উড়ল। কবাব বলছে আঁজ আমার প্রাণ জ্যান্ত 
থেকেই যাচ্ছে মরে। 


১৪৮ তক্ত কবীর 


১৬ 
হমসৌ রহা নজায় মুরলিয়া কৈ ধুন স্থনকে। 
বিন! বসন্ত ফুল১ ইক ফুলৈ ভ'বরং সদ! বোলাঁয়। 
গগন গরজৈ বিজুলী চমকৈ, উঠতী হিয়ে হিলোর । 
বিগসত কবল মেঘও বরসানে চিতরত প্রসুকী ওর। 
তারী লাগী তহা মন পহুণচা, গেব ধুজা ফহরায়। 
কহৈ কবীর আজ প্রাণ হমারা, জীরত হী মর জায় ॥ 
১৭ 
বদি খোদা থাকেন মসজিদে তবে বাঁকী জগতটা কার? তীর্থ-মুতি সব 
রামের মধ্যেই রয়েছে । বাইরে কে খুজে মরে। পুব দিকে হরিব বাস আর 
পশ্চিমে নাকি আল্লার মোৌকাম। অন্তরে খোঁজ, কেবল মাত্র অন্তরেই খোঁজ, 
এখানে আছেন করীম, এখানেই আছেন রাম । হে বাম, ঘত নরনারী সব 
তোমারই বূপ। কবীর আল্লা! রামের ছেলে । তিনিই আমার গুক, তিনিই 
আমার পীর। 
১৭ 
জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ ওর মুললুক কেহি কেরা । 
তীরথ-মূরত রাম-নিবাঁসী বাহর করে কো হেরা। 
পুরব দিসা হরিকৌ বাসা পচ্ছিম অলহ মুকামা। 
দিলমে' খোজ দিলহির্মে খোঁজ ইহৈ করীমা-রাঁমা। 
জেতে ওরত-মরদ উপানী সো! সব রূপ তুম্হারা। 
কবীর পৌগডা অলহ-রামকা সো গুরু গীর হমারা | 
১৮ 
স্বামীর কাছে (শ্বশুর বাড়ী ) যাবার দিন এল। উল্লসিত হয়ে উঠল মন। 
যেখানে আমার পরিচিত কেউ নেই তেমনি ধার! নির্জন বনের ভিতর দিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে আমার ডুলি। ওরে কাহার (বেহারা), তোদের পায়ে পড়ি, 





১ ফুল- সহশ্রদল পদ্ম, সহশ্রার চত্র। 
২ অভরর--জ্রমর, মন । 
৩ মেঘ--পূর্ণ সমাধি অবস্থায় 'ধর্মমেঘের' ধারাব্ধণ হয়। 





ভক্ত কবীর ১৪৯ 


একটু দেখা কবে নি। দেখা করে নি আমাব আত্মীযস্বজনদেব সঙ্গে । 
কবীরদাঁস গাইছে, ওবে সাধু, বিচার করে দেখ স্বামীটি নিপুণ । কাজেই, 
ভালমন্দ (নবম গরম ) সওদা। যা কববাঁব এই বেলা করে নে। সামনে কিন্তু 
হাট বাজাব কিছুই নেই। 
১৮ 
আঁয়ৌ দ্রিন গৌনেকৈ১ হো, মন হোত হুলাস। 
ডোলিয়া উঠাঁবে বীজা বনর্বা হো, জত কোঈ ন হমাব ॥ 
পইয় তেবী লাগে কহববা হো, ডোলি ধব ছিন বাব। 
মিল লের্বে সখিয়া সহেলব হো, মিলে কুল পবিবাব ॥ 
দাস কবীব গার্ধে নিবগ্চণ হো, সাধো কবি লে বিচাব। 
নবম-গবম সৌদ1 কবি লে হো, আগে হাট না বাজার ॥ 


১৯ 


বেদ বলে সগুণ গিষে শেষ হয নিগুণে। ওগো সৌভাগ্যবতী, অপ্তণ 
নিগুণ ত্যাগ কব। নিজ ধামের মধ্যে দেখ সব কিছুকে । ওখানে সুখ ছুঃখ 
কিছুই অন্ভূত হয় না, দর্শন মিলে অষ্ট প্রহর। সেই ধাঁমে জ্যোততিরই ওড়না, 
জ্যোতিবহ বিছনি। আর জ্যোতিরই রযেছে বালিশ। কবীব বলছে, সাধুবে 
ভাই, শোন সদ্‌্গুরু পৃণ জ্যোতিম্বরূপ | 


১৯ 

বেদ কহে সরগুণকে আগে নিরগুণকা বিসরাম। 
সবগুণ-নিবগুণ তজহু সোহাগিন, দেখ সবহি নিজ ধাম । 
স্বখ-ছুখ রহ] কছু নহি” ব্যাপৈ, দরসন আরো জাম। 
নৃবৈ ওঢ়ন নূরৈ ডাসন, নৃূরৈকা সিরহান। 

কহৈ' কবীর স্নো ভাঈ সাধো, সতগুরু নুব তমাম ॥ 


১ গৌনা--পশ্চিমাঞ্চলে মেযে বিয়ের পর বাপের বাড়ীতে থাকে । দ্বিতীয় বিয়ের পন্ন 
শ্বশুর ৰাঁড়ী যায়। একে বলে গৌনা । 

২ বেদের মতে সগুণের পরে নিগুণ। সেখানেই শেষ। কিন্তু কবীরদাসের মতে 
নিগুণেরও পরে গিয়ে জীব পায় সত্যপুকষকে আর সেখানেই রযেছে তার আপন ধাম। 


১৫৩ ভক্ত কবীর 


০ 
ধামিক নই আমি, অধামিকও নই? আমি যতী নই, কামুকও নই। 
আমি কিছু বলিও না, শুনিও না। আমি সেবকও নই, স্বামীও নই। 
আমি বদ্ধও নই, মুক্তও নই; বিরক্তও নই, অন্ুরক্তও নই। কারুর' থেকে 
আলাদা নই, কারুর সঙ্গীও নই। নরকে আমি বাঁচ্ছিনে, স্বর্গের পথিকও 
আমি নই । আমার সকল কর্মই করা হয়েছে কিন্ত কর্ম থেকে আমি আলাদা 
(কর্মে লিপ্ত নই )। এই মতটি খুব অল্প লোকেই বোঝে। কিন্তু যে বোঝে 
সে অটল হয়ে বসে। কবীর বলছে এরকম লোক কাউকে প্রতিঠিতও করে 
না, উতথাঁতও কবে না (অর্থাৎ কাকর ভালমন্দের মধ্যে সে থাকে না )। 
২০ 
না মৈ ধমী নাইশী অধমী, না টম জতী না কাঁমী হো । 
নামে কহতা না মৈ' সুনভা, না মৈ সেবক-ন্বামী হো। 
না মৈ' বন্ধা না মৈ' মুক্তী না মৈ বিরত ন রংগী হো। 
না কাহুসে ন্যারা হুআ। না কাহুকে সঙ্গী ভো। 
না হম নরক-লোককো জাতে না হম নুর্গ সিধারে হো। 
সব হী কর্ম হমীর। কীয়া, হম কর্মনতে ন্যারে হো। 
যা মতকো। কেই বিরলৈ বুঝৈ, সো অটর হো। বৈগে ভো। 
মত কবীর কাহুকে। থাপৈ, মত কাহ্কো। মেটে হো ॥ 
২১ 
ঝন্‌ ঝন্‌ করে, বাঁজছে। হাত পা ছাড়াই নাঁচছে। হাত ছাড়াই বাজায়, 
কান ছাড়াই শোনে, শ্রবণ আর শ্রোতা ছুই লোপ পেয়েছে। পষ্টবস্ত্র নেই, 
গন্ধ দ্রব্য নেই, সভ। নেই ( যেখানে লোকে নাচ দেখ বে ) আর অবসরও ( বখন 
নাচ দেখান হবে ) নেই। এইটে যে বুঝে সে-ই মুনি । 
২১ 
বী কী জন্তর বাজৈ। 
কর চরণ নিহুনা নাচৈ। 
কর বিন্ুু বাজৈ স্ুনৈ শ্রবণ বিন্থু 
শ্রবণ শ্রোতা লোঈ । 


তক্ত কবীর ১৫১ 


পাট ন সুবাস সভা বিন্থ অবসর 


বুঝৌ মুনি-জন সোঈ ॥ 

২২. 
আকাশে মেঘ১ ঘনিয়েছে, ও সাধু, আকাশে মেঘ ঘনিয়েছে। পুৰ দিক* 
থেকে বাঁদল করেছে । রিম ঝিম ঝরণ্ছ জল। আপন আপন ক্ষেতের আল 
বধ; এই জলটা যে বয়ে যাঁচ্ছে। স্ুুরতি আর নিরতির বলদ হালে জুড়ে 
নির্বাণকামী চাঁষ করে। যে ধান কেটে কুটে* তবে ঘরে আসে সেই ত 
কৌশলী চাবা। সামনে (ন্থুরতি নিরতির ) দুটো থালা পরিবেশন কর! 

হযেছে আরজ্ঞানী ও মনি দুইজনে খাচ্ছে। 


২২. 
গগনঘটা ঘহরানী সাঁধো, গগনঘটা ঘহরানী | 
পুবব দিসনে উঠী হৈ বদরিয়া, রিমঝিম বরসত পানী । 
আপন আাঁপন মেড সম্তারো, বহে জাঁত যহ পানী । 
স্বন্ত-শিলতক। বেল নহায়ন, করৈ খেত নিবণনী । 
পান কাট মার ঘর আবৈ, সোঈ কুপল কিসানী। 
'পাঁনে। খার বরাবর পরসৈ', জেবৈ" মুনি গর জ্ঞানী । 


২৩ 

ব।পের বাঁডী থেকে আমার মন উঠে গেল । যাঁর বাঁপের বাঁডীতে সুখ 
নেহ কিহবে তার ঘরদোর দিয়ে। এখানে আমার একটুও মন লাগছে না। 
শবীব ও মন বড়ই উচাটন হয়েছে । এই আমার বাপের বাড়ীর শহরে লাখ 
দবজ1 আর মাঝখানে সমুদ্রের ঘাট । সখিরে, আমি কি করে পরপারে যাব, 
বিশ্তাব যে অপার। আমার বাপের বাড়ীতে বানিয়েছিল আজব তানপুরা; 
তার তারের বঙ্কারেই মন মেতে উঠত। এখন সে তানপুরার খুটি গেছে 
ভেঙ্গে, তার গেছে আলগা হয়ে, অথচ, তাঁর জন্য কেউ কিছু জিজ্ঞেনও 


১ মেঘ--সমাধি-অবস্থার ধর্মমেঘ। 

২ পুর্বদিক-_পূর্ব জন্মের পুণ্য । 

৩ আল বাধা- নিয়ম সংযম ।পালন করা | 
৪ ধান কাটা--পুরুঘার্থ লাভ কর । 
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করেন । আমার মা-বাবাকে হাসিমুখেই শুধালাম কাল ভোরে কি শ্বশ্তব 
বাড়ী বাব? (গুরা কিছুই বল্লেন না) এখন শুর যাঁ ইচ্ছা তাই তবে। 
ওুরই হাতে আমার লঙ্জা সরম। ক্সানটাঁন করে কনে হয়ে বসে আছি 
শ্রিষের পথ চেয়ে । সথিবে, একটু ঘোমট। খুলে দেখতে দে আমায়, 'মাঁজ 
আমার মিলনের রাঁত যে। কবীর বলছে, ভাই সাঁধু শোঁন, প্রিষ্বতমের সঙ্গে 
মিলনেব আশাতেই আমাব যা কিছু সব। ওরে বান্দা (ভৃত্য), শেন, 
ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা (শ্বশুর বাড়ী যাবার কথা ) মনে কবিসে 
দিবি। তাঁ"ছাড়া আজ ত বিছ্াঁনীয় শুয়েও ঘুম অ।সছে না। 
২৩ 

নৈহরসে জিয়রা ফাট রে। 

নৈহর নগরী জিসকে বিগভডী, উসক। ক্যা! ঘব-বাট রে। 

তনিক জিয়ববা মোর ন লাগৈ, তনমন বহুত উচাট বে। 

যাঁ নগরীমে'লখ দক্বাঁজা, বীচ সমুন্দর ঘাট রে। 

কৈসেকৈ পার উতরিহৈ সজনী, অগম পন্থক1 পাট বে। 

অজব তরহক' বনা তশ্বুরা, তার লগৈ মন মাত বে। 

খু'টা ট্রটী তার বিলগানা, কোউ ন পুছত বাত বে। 

ইস ইস পুছৈ মাতুপিতাসে, ভোরে" সামুর জাব বে। 

জো চাহৈ সো রো হী করিহৈঁ, পত বাহীকে হাথ রে। 

ন্হায়-ধোয় ছুল্হিন হোঁয় বৈঠী, জোহৈ পিয়কী বাট রে। 

তনিক ঘুংঘটর! দিখার সখীরী, আজ সোহাগ কী রাত রে। 

কহৈ কবীর সুনো ভাঈ সাঁধো, পিয়া-মিলনকী আস রে। 

ভোর হোত বন্দে য়াদ করোগে, নশীদ ন আবে খাট রে। 

২৪ 

জীবের মহলে শিব ( পরমাত্ম! ) অতিথি। ওরে উন্মাদ কি করছিস তুই। 
ষে দেবতাঁকে পাওয়া গেছে তারই সেবা! করে” নে। রাত যে চলে আসছে। 
ষুগ যুগ প্রতীক্ষা করার পর তবে প্রভুর প্রতি প্রেম জন্মে। প্রেম ও বৈরাগ্য 
ছাড়। পরম সুখ সাগরের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে শব্দ কাঁনে শুনেছিলে 
তা প্রভুর কাছ থেকেই এসেছে জেনে রেখো । এতে তোমার পরিপূর্ণ 
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মৌভাগ্যই গ্রকীশ পেবেছে ৷ কবীর বলছে, শোন ভোমরা আমার ভাগ্যের 
কথা । আমি অবিচলিত স্বামী সৌহাগ পেয়েছি। 
২৪ 

জীব মহলমে' সিৰ পহুনর্বা কহ কবত উনমাদ রে। 

পু*ছা দেবী করিনৈ সের রৈন চলী আবত রে। 

জুগন জুগন ধবৈ পতীছ্ছন, সাহবকা দিল লাগ রে। 

স্ববঝত নাহি" পরম-ম্খ সাগর, বিনা প্রেম বৈরাগ বে। 

সরধন সুর বুঝি সাহেবসে, পূরণ প্রগট ভাগ রে। 

কৈ কবীর স্বনে। ভাগ হমারা, পায় অচল সোহাগ রে। 


২৫ 
সংস্কৃ5 ভাঁষা পড়ে নিষে নিজেকে বলছ জ্ঞানী লোক। ও সজনি, তুমি ঘে 
আশাতৃষ্ণার শ্লোতে যাচ্ছ ভেসে, সন্ত করছ কামের তাপ। মাথায় নিয়েছ 
মেনে চলার ও ন্তকে দিষে মানিয়ে নেবার ক্লমী। মিছি মিছি শুধু 
বোঝা-ই বয়ে মরছ। দাঁও ভেঙ্গে এ কলসী, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হও--- 
কবীর সাচ্েব বলছেন । 
২1 
সংসকিরত ভাষা পট়ি লীন্হাঃ জ্ঞানী লোক কহে! রী। 
আাসা-তৃসামে বহি গয়ো সজনী, কাঁমকে তাপ সহে। রী। 
মান মনীকী মটুকী সিরপর, নাহক বোঝ মরো রী। 
মটুকী পটক মিলো গীতমসে, সাহেব কবীর কহো রী। 
২৬ 
স্থরতিরূপী বিরহিণীর চরখা চলছে । কায়ানগরী অতি স্থন্দর করে তৈত্রি 
হয়েছে, তাতে করা হয়েছে চেতনার মহল। গগনে অর্থাৎ সহম্বারে চলছে 
স্রতিরূপী বধূ ও বরের অগ্নিপ্রদক্ষিণ আর তাদের জন্ত তৈরি করা হয়েছে 
জ্ঞান*রত্বের পিঁড়ি। বিরহিণী কাটছে মিহি-স্থতো, পরেছে প্রেম-ভক্তির 
হল্দে কাঁপড়। কবীর বলছে, ভাই সাধু শোন, (এ মিহি স্তো দিয়ে) 
দিন আর রাতের মাল! ( বরমাল্য ) গেঁথে ফেল। প্রিয় আমার এখানেই 
পদার্পণ করবেন, তাঁকে ভেট দেব নয়ন জলের । 


১৫৪ 


ভক্ত কবীর 


২৬ 

চরখা চলৈ স্ুবত বিবহিনকা।। 

কায়া নগরী বনী অতি সুন্দর, মহল বন চেতনকা । 

স্থরত নররী১ হোত গগনমে২ লীটা জ্ঞান-রতনক]। 
মিহীন সত বিরহিন কাতৈ" মশাঝাও প্রেম-ভগতিকা। 
কহৈ কবীর সুনে! ভাঈ সাধো, মালা গথে। দিন রৈনকা। 
পিয়া মোর এহৈ পগা রখিহৈ, আস্থ ভেট দেহে নৈনকা। 


২৭ 


ওরে 'অবধৃত, আমার দেশে কোনো ভাবন চিন্ত। নেই । বাঁজা তিথাবাী 
বাদশ। ফকিব সবাইকে ডেকে বলব একথা । যদি পবম-পদ চাঁও তাঁচ”লে 
আমাব দ্রেশে গিষে বামকর। যদি তুমি শুক্র হযেনুক্ম বুদ্ধিনিষে এসে থাক 
তাহলে মানসিক কল্পনার বোঝ! ঝেড়ে ফেলে দাও । ভাইবে এমনভাবে চলো 
বাতে সহজেই পার হযে যেতে পার সণসাথ। আমার .দশে ধবণী আকাশ 
গগন কিছুই নেই) নেই চন্দ্র, নেই তারা। শুধু আমাৰ প্র্থুব দবখারে 
প্রকাশ পাচ্ছে সত্য ও ধন্েব জ্যোতি । কথীব বলছে প্রিগ বন্ধুটি আমাব 
শোন, সত্য ধর্মই একমাত্র সাব বস্ত। 





২৭ 
অরধূ বেগম দেস হমারা 1৪ 
রাজা-রংক-ফকীর-বাদসা, সবসে কনো পুকারা। 
জো তুম চাহ পরম-পদকো, বসিহে। দেস হমাবা ॥ 
জে1 তুম আয়ে বীনে হোকে, তজে! মনকী ভাবা । 
এঁসী রহন রহো রে প্যাবে, সহজৈ উতর জাবো পারা। 
ধরণ-আকাস-গগন কছু নহী নহশ চন্দ্র নই তারা। 


ভাবরী-_বিয়ের সময বরকনে যে আগ্ন প্রদক্ষিণ করে তাকে বলে ভাবর, সপ্থ প্রদক্ষিণ | 
গগন--সহম্রার চক্র । 

মাবা-_পশ্চিসে গায়ে হলুদের পর বরকনে যে হলদে কাপড় পরে তাকে বলে মাঞ্ধা 

এই ছত্রের অন্ত অর্থ আমার দেশ বেগমের (রাণীর) দেশ। তাই এর জন্য রাগ 
ব্যাকুল। 
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সত্ত-ধর্মকী হৈ মহতার্বে, সাহেবকে দরবারা। 
কহৈ" কবীর স্নো হো! প্যারে, সত্ত-ধর্ম হে সারা ॥ 


২৮ 

স্বাধীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী এসেছি । কিন্তু আমি স্বামীর সঙ্গে থাঁকতে 
পাঁরসাঁম না, জানলাম না সেই সপ্পের কি স্বাদ। স্বপ্নের মত কেটে গেল 
যৌবন। আমার সখী সঙ্গিনীরা মাঙ্ঈলিক গান করে, আঁমীব মাথায় দেষ 
স্থখছুঃখের হলুদ। আঁমাঁর বিষে তহযে গেল; কিন্ত বরকে ছাড়াই আমি 
চলছি। জ্ঞাতিগোঠঠারা আমায় পথ দেখিযে দিচ্ছে। কবীর বলছে, আমি 
ছিরাগমনে বাঁব, প্রিষফতমকে নিষে তুরী বাঁজিযে চলে ঘাঁব। 


২৮, 
সাঈদে সঙ্গ সাস্র আঈ। 
সঙ্গ না রহী স্বাদ না জান্তো, বয়ো জোবন স্থুপনেকী নাঈ । 
সখী-সহেলী মঙ্গল গার্ধে, স্তখছুখ মাথে হরদী চঢ়াজঈ । 
ভয়ে। বিধাহ চলী বিন দূলহ, বাট জাত সমধী সমঝাঈ । 
কৈ" কবীর হম গৌণে জৈবে, তবব কন্ত লৈ তর বজাঈ । 


২৯ 
ওপে আমার মন, ওরে আমাব প্রিয় বন্ধ, বিবেচন। করে? দেখ প্রণয়ী 
হলে কি শোধ। চলে। পেয়ে যদি থাকিস, বন্ধু, তাঁহলে দিযে দে নিজেকে; 
পেয়েছিন ত তাঁৰ আবার হারানো কি। বখন চোখে জড়িয়ে আঁসে থুম 
তখন আর কিসের বিছানা কিসের বাহিশ। কবীর বলছে প্রেমের গথ 
এমনি । মাথাই যদি দিতে হয় তবে কান্না কেন। 


২৯ 
সমুঝ দেখ মন মীত পিয়রব 

আসিক হো কর সোন। ক্যা রে। 
পাঁয়া হো তো দে লেপ্যারে, 

পায় পায় ফির খোন। ক্যা রে । 


১৫৬ ভক্ত কবীর 


জব অখিয়নমে নদ ঘনেরী, 
তকিয়া ওর বিছোনা ক্যা রে। 
কহৈ” কবীর প্রেমকা মারগ, 
সির দেনা তো রোনা ক্যা রে। 
৩০ 
নিকটে এল ফান্তন মাস। কে মিলন ঘটাবে প্রিয়তমের সঙ্গে । 
প্রিয়তমের দ্ূপ কি করে বর্ণনা করব, আমি যে রূপের মধ্যেই রয়েছি । 
রঙ্গে রঙ্ষে আমি রঞ্জিত হয়েছি । সকল সৌন্দর্য পাঁন করে বুদ হযে আছি। 
দেহমনের কথ! গেছি ভুলে । এইটেকে সাধারণ ফাগ খেলা ( হোৌলিখেলা ) 
মনে করবো না। এ এক অনির্বচনীয কাহিনী । কবীর বলছে সাঁধুরে ভাই 
শোন, এই তন্বট অল্পলোকেই জানে । 
ও)৩ 
রিতু ফাগুন নিয়রানী, কোঈ পিয়াসে মিলাবে । 
পিয়াকে। রূপ কহ? লগ বরনু, রূপহি মাহি সমানী। 
জো! রংগরংগে সকল ছবি ছাকে, তন-মন সভী ভুলানী। 
ধে! মত জানে যহি রে ফাগ হৈ, যহ কুছ অকহ কহাঁনী। 
কহৈ কবীর স্থনো ভাঈ সাঁধো, যহ গত বিরলে জানী ॥ 
৩১ 
কেউ আমার প্রেমের দোলায় দোল দাও। ছুই তুজের স্তম্ভের উপব 
প্রেমের বেগে আজ দেহমনকে ঝুনাও। আমার নয়নে বাদলের ধারা ঝরুক, 
হর্গয় ঢেকে যাক কালমেঘে। আমার কানের কাছে এসে এসে প্রিয়ের 
ব্যাকুলতার কথা শুনিয়ে দাঁও। কবীর বলছে, ভাইরে সাধু, শোঁন, 
প্রি্তমের ধ্যানে চিত্ত নিয়োজিত কর। 


৩৬ 
কোঈ প্রেমকী পেগ ঝুলাবৈ। 
ভূজকে খন্ত ওর প্রেমকে রসসে, 
তন-মন আজু ঝুলার রে। 


তক্ত কবীর ১৫৭ 


নৈনন বাদরকী ঝর লাঁও 
শ্যাম ঘট! উর ছাব রে। 
আবত আরত শ্রুতকী রাহপর, 
ফিকর পিয়াকো। স্থনার রে। 
কহত কবীর স্নো ভাঈ সাধো, 
পিয়াকো ধ্যান চিত্ত লার রে। 
৩২ 
ওগো মা, আমি ত প্রেমে পড়েছি। এখন কাপড় বুনবে কে! মাগো, 
আমি রাঁম রসাধন পাঁন করে" মত্ত হয়ে গেছি । এখন কাপড় বুনবে 
কে! তোর বিশ্বাস আঁমি কুঁচি১ দিয়ে স্থতোর জট ছাঁড়াবাঁর কীঁজট। শেষ 
কবেছি কিন্তু আমি যে জট ছাঁড়াবার কুঁচিটাই বেচে খেষেছি। মাগো! 
কে কাপড় বুনবে! এই প্রেমে এমন একটা রস জমে উঠেছে যে আমি 
হুতোব জট ছাড়ানোর উপরই এই রদ সমস্তটাই ছড়িয়ে দিয়েছি-। মাগো 
কাপড় বুনবে কে! (এই রসে মত্ত হয়েছি বলে আমি দেখছি) তান! নাচছে, 
পোঁড়েন নাচছে, পুবোৌণো কুঁচিটা নাচছে। মাগো কাপড় বুনবে কে। 
মাগো, (আমি দেখছি) বুনবাঁব জায়গাষ বসে কবীব নাচছে, উদ্ছবরে 
ভান কেটে দযেছে, কে কাপড় বুনবে। 
৩২ 
একী বীনৈ প্রেম লাগৌ রী মাঈ, কো বীনৈ । 
রাম-রসাইণ মাতে রী মাঈ কো বীনৈ । 
পাঈ পাঈ তু পতিহাঈ, পাঈকী ভুরিয়? বেঁচি খাঈ, 
রী মাঈ কো বীনৈ। 


এসৈ' পাঈ পর বিথুরাঈ, ত্য রস আনি বনায়ৌ 
রী মাঈ কৌ বীনৈ। 


নাচৈ তানা নাচৈ বানা, নাচৈ কৃচ পুরান 
রী মাঈ কে! ৰীনৈ। 


করগহি বৈঠি কবীরা নাঁচৈ চুহৈ কাট্য। তানা 
রী মাঈ কো বীনৈ । 


১ ভাতিরা সুতোর জট ছাড়াবার জন্য যে লম্বা বুঝ্ষ ব্যবহার করে। 


৯৫৮ ভক্ত কবীর 


৩৩ 


ওহে অবধৃত, আমাঁব মন মাতাল হযেছে। সমাঁধিমগ্ন হযে পান কবছে 
গগনবস১। ত্রিক্তুবন উজ্জল হয়ে গেছে । জ্ঞানকে গুড় কবেছে আব ধ্যানকে 
কবেছে মনযা। সংসাঁবকে ভাটি কবেছে আর তাঁর থেকে চোলাই কবছে 
মহাঁবসন্ধপী২ মদ। ছুই পাত্রেব* মুখ এক কবে জুডে এই বস চুষান হযেছে। 
( ভাটিব আগুনেব অন্ত ) কাম আব ক্রোধেব ছুই পলতে বানিয়েছে । স্ুযুস্না- 
নাড়ীরূপিণী নারী সহজেব মধ্যে প্রবেশ কবে এই বস পান কবাচ্ছে আব যে 
পাঁন কববাব সে পান করছে। এই রস পান কবলে সংসাঁববন্ধন ছিন্ন হযে 
বাষ। শৃন্ঠমণ্ডলে ( শুন্চক্রে ) মাদল বাঁজছে, সেখানে নাচছে আমার মন। 
গুকব প্রসাদে আমি সহজেই সুযুক্নাব কাছে অসৃতফল পেখেছি। পূর্ণ মিলন 
তলে (অর্থাৎ সহজ সমাধিব অবন্থ। প্রাপ্ত হলে) তবে শখ জন্মে, তপশ্াব 
অর্থাৎ কন্রনাধনার তাঁপ দূৰ ভয। কবাঁর খলছে তখন ভববন্ধন টুটে খাব । 
জ্যোতিব ( পরমছে)াতি ) মধ্যে জ্যোতি (আত্মজ্যোতি) প্রবেশ করে। 


৩৩০ 


অবধূ মেবা মন মতিবাবা। 

উন্মুনি চট গগন-বস.পীবৈ, রিবন ভযা উজিযাবা । 
গুড় করি জ্ঞান ধ্যান কবি মন্ত্বা, ভব-ভাগী কবি ভাবা। 
স্বষমন-নাবী সহজি সমাঁনী, পীবৈ গীবনহাব1। 

দোঁঈ পুড় জোড়ি চিগাঈ, ভাগী চুআ মহাঁবস ভাবী । 
কাম-ক্রোধ ছুই কিয়া পলীতা, ছুটি গঈ সংসাবী। 

সুনি মগ্ডলমে' মদল! বাজৈ, তহ' মেবা মন নাচৈ। 
গুকপ্রসাদি অমৃত-ফল পাঁষ। সহজি স্ষমন। কাছৈ। 
পৃবা মিল্য। তর্বে সুখ উপজ্যো তপকী তপনি বুঝানী। 
কহৈ কবীব ভব-বন্ধন ছুটে জোতি হি জোতি সমানী | 


১ গগনরস-শুন্যচক্রে প্রাপ্ত আনন্দ , ভাঁবাভাব বিনিমুক্ত অবস্থা । 
২ মহারস--আনন্দ। 
৩ ছুই পাত্রের জ্ঞান ও ধ্যানের । 


ভক্ত কবীর ১৫৯ 
৩৪ 

ওহে অবধৃত ভজনের রহস্য অন্য রকম। যদি তর্ধবিচার না হয তাহলে 
গান করলেই বাকি হবে, লিখে লিখে বুঝাঁলেই বা কি হবে, সার! জগত্মত্ব 
ঘুরে বেড়ীলেই বা কি হবে। আব সন্ধ্যাতপণেই বা কি হবে। মাথা 
মুড়ালেই বা কি হা'বে। মাথাষ জটা রাখলেই বা কি হবে, 
গাঁয়ে ছাই মীখলেই বাঁ কি হবে, পাথরের পুজা করলেই বা কি হবে, 
ফলমূল আহাঁব কবলেই বা কি হবে। পরিচষ (ভগবানের সঙ্গে) 
ছাঁড়াই খুমি মালিক হয়ে বসেছে আব বিনয় নিবে কারবাৰ কবতে 
লেগেছ। জ্ঞানধ্যানের মম জাননা, শুধু বুথাই অভংকার কবছ। এরকম 
অ»ংক|বী 'অগম 'অপরিমিত অতি গভীর ভজনভেদরূপী বীজ আপন হৃদঘ- 
শেরে পন করেনি । কিন্তু যে সাচ্চা ভক্ত এই অহংকার নট করেছেন তিনি 
কমে বন্ধন কেছে ধ্যানমগ্ন হযে খাকেন। কবার বলছে ওতে গোরখ, শোন, 

অন্থবে সবদ। তন্রবিটাঁবই ধ|দেব আহঙাব তারা পরিজন উদ্ধাৰ পেয়ে যান। 


৩৪ 

অবধ ভজন তভদ হে গ্ঠাবা। 

ব| গায়ে কা। লিখি বতলায়ে, ক) ভর্মে সংসাবা। 

ক্যা সন্ধ)া-তর্পনকে কীন্ছে, জো নহি তত্ব বিচার । 

2 « মুড়ায়ে সিব জটা রখায়ে, ক্যা তন লায়ে ছারা। 

ক্যা পুজা পাহনকী বীন্ছে, ক্যা ফল কিয়ে অহারা। 

বিন পরিচে সাহিব হো বৈঠে, বিষয় কবৈ ব্যৌপারা। 

জ্ঞান-ধ্যানকা। মর্ম ন জাপৈ, বাদ কবৈ অহংকারা | 

অগম অথাহ মহা! অতি গহিবা, বীজ ন খেত নিবারা। 

মহ! সো ধ্যান মগন হৈব বৈগে, কাট করমকী ছার।। 

জিনকে সদা অহার অন্তরমে কেরল তত্ব বিচারা। 

কহৈণ কবীর সুনো হো গোরখ তারে সহিত পরিরারা । 

৩৫ 

গগন-গুহায় ( সহক্রারে) নিত্য নবীন রস ঝরছে । সেখানে বিনা বাদে 

উঠছে ৰঙ্কার; ধ্যানমগ্র হ'লে ত৷ বুঝতে পারা বাঁয়। সেখানে পুকুর নেই 


১৬০ ভক্ত কবীব 


অথচ পদ্ম ফুটে আছে আব তাঁব উপরে চড়ে কেলি করছে হ'স (শুদ্ধ 
জীবাত্স। )। চাদ ছাডাই জ্যোত্ন| দেখা যাচ্ছে। যেখানে সেখানে দেখা 
যাচ্ছে হংসকে । দশম দুয়াঁবে গিষে সমাধি হয়েছে, তবেই সেখানে (যোগীদেব ) 
ধ্যেন্ন অলখ পুকষকে দেখা গেল। কবাল কাল তাব কাছে খেলতে পাবে 
ন।, তাঁব কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ জীর্ণ হযে যাষ। তাব যুগযুগান্তবেব তৃষ্ণ 
মিটে যায। ভাব কর্ম-বন্ধন আধিব্যাধি সব দূর হযে যাঁষ। কবীব বলছে 
তাইবে সাধু শোন, এমন লোকই হয় অমব, তাৰ কখনো! মৃত্যু নেই । 


৩৫ 
বস গগন গুফাঁমে ১ অজব ঝবৈ | 
বিন বাজ ঝনকাঁব উঠে জহ' সমুঝি পবৈ জব ধ্যান ধবৈ। 
বিনা! তাল জহ করল ফুলানে, তেহি চটি হংসা। কেলি কবৈ। 
বিন চন্দ উজিয়াবী দবসৈ, জহ-তহ' হংসা নজব পবৈ। 
দসর্বে দ্বাবে ভাঁখী লাগী, অলখ পুকষ জাঁকো ধ্যান ধবৈ। 
কাল কবাল নিকট নহি আবৈ, কাম-ক্রাধ-মদ-লোভ জবৈ। 
জুগন জুগনকী তৃষা বুঝানী, কর্ম-ভর্ম-অধ-ব্যাধি বৈ । 
কহৈ' ককীব স্রনো ভাই সাধো, অমব হোষ কর্বভ ন মবৈ। 


৩৬ 
জলে* আঁগুনৎ লেগেছে, পাঁকপাত্র* একদম জলে গেছে । এনিষে 
উত্তর দক্ষিণের পণ্তিতেবা" কেবল বিচাঁবই করছে। গুক* আগুন লাঁগিষে 
দিযেছেন। চেলা" জলে গেল। আগুন লেগেছে বিব্েব। নগণ্য তৃণ 
(নিরভিমান ভক্ত) বেঁচে গেল এব” পূর্ণের সঙ্গে প্রীতিতে মিলে গেল। 


১ গগন গুফা--সত্যলোক | ত্রঙ্গাণ্ডের তথা পিগের সার্বাচ্চ স্থান। কবীরের মতে ঘ! 
কিছু পিণ্ডে আছে তাই আছে ব্রহ্মা । পিওর বেলা গগন গুফা সহমার চক্র । 

২ জল--ভবসাগর। 

এ আগুন--ভগব্দ্‌ বিরহাগ্ি। 

* পাকপাত্র- মন ॥ 

৫ টন্তর দক্ষেণের পগুত--উত্বরের জ্ঞানমাা যোগী আর দন্দিণর বৈধষাগী আগার । 

৬ গুক-্প্ভগবান। 

৭ চেলা--জীবের “অহং' ভাব। 


ভক্ত কবীর ১৬১ 


ব্যাধ (গুক) লাগিয়ে দিল দাঁবাগ্সি (বিরভাগ্রি )। মুগ (মন) কাদছে 
চীৎকার করে। সে যে বনে খেলা করে বেড়াত সেই বনই পুড়ে যাচ্ছে। 
জলের মধ্যে জলে জলে আগুন শক্তিশালী হয়ে উঠল। বহুতী নদী রষে 
গেল মাছ১ রযে গেল জল ছেড়ে। সমুদ্রে (ভবসমুদ্র ) লাগল আগুন । 
নদীগুলি ( প্রবৃত্তিগুলি ) জলে জলে কয়ল। হয়ে গেল। কবীর জেগে দেখছে 
যেমাছগুলি গাছে ( উধর্ব বন্ধাণ্ডে) উতঠ গেছে। 


৩৬ 


অগিনী জু লাগী নীরমে+ বন্দু জলিয়া ঝারি। 
উততর-দখিনকে পর্ডিতা, রহে বিচারি বিচারি ॥১। 
গুরু দাঝ! চেলী জলা, বিরহ লাগী আগি। 
তিণকা বপুর উবর্যা, গলি পুরেকৈ লাগি ॥২॥ 
অহেড়ী দৌ লাইয়া, মিরগ পুকারে রোই 

জা বনগে' ক্রীড়া করী, দাঝত হৈ বন সোই ॥৩॥ 
পাণী মাহৈ পরজলী, ভঈ অপ্রবল আগি। 
বহতী সলিতা রহ গঈ, মচ্ছ রহে জল ত্যাগি ॥২॥ 
সম'দর লাগী আগি, নদিয়' জলি কোইল। ভঈ | 
দেখি কবীরা জাগি, মচ্ছী বর্খ! চড়ি গঈ ॥৫1 


৩৭ 


ওহে পণ্ডিত, বুঝে দেখ, পুরুষ কি নারী বিচার কর। ব্রাহ্মণের খরে সে 
ব্রাহ্মণী, যোগার ঘরে যোগিনী, আবার কলম পড়ে তৃককনী হয়েছে। 
কলিকালে সে কিন্ত একলাই থাকে । বরকে বরণ করলে না, বিয়ে করলে না, 
জম্ম দিলে পুত্রের । কাঁলমাথাই (কাল চুলওযাঁলা গৃহস্থ) হোক আর নেড়া- 
মাথাই (সন্ন্যাসী ) হোক কাউকে ছাড়ল না; তবু এখনও আদি কুমারীই 
রয়েছে। বাপের বাড়ী থাকে না শ্বশুরবাড়ীও যা না, স্বামীর সঙ্গে শুয়ে 
থাকে । কবীর বলছে জাতকুল খুইয়ে যুগ যুগ ধরে এ বেঁচে থাকে। 


১ মাহ-জীব। 
১১ 


১৬২ ভক্ত কবীর 


৩৭ 

বুঝহু পণ্ডিত, করহু বিচারী, পুরুষ অহৈ কী নারী । 

বাঁক্ষনকে ঘর বান্ধনি হোতী, যোগীকে ঘর চেলী। 

কলম] পরি পি ভঈ তুরুকিনী, কলিম রহী অকেলী । 

বর নহি বরৈ ব্যাহ নহি' করঈ, পুত্র-জন্ম-হোনিহারী । 

কারে-মুড়ে এক নহি ছণীড়ে, অব হী আদিকুবারী ॥ 

রহৈ ন মৈকে জাই ন সম্থরে সাঈকে সঙ্গ সোবৈ। 

কহ কবীর বহ জুগ জুগ জীবৈ জাতি-পাঁতি-কুল খোবৈ ॥ 

৩৮ 

ভাই সন্ত, এ বড় আশ্চধ্যের বিষয় । বল্লেও কেউ বিশ্বান করে না। 
বিচার করে দেখ একই পুরুষ রয়েছেন আর নারীও রয়েছেন একই । চৌরাণা 
যোনির একই অগড। সংসারের যে নানাপথ তা ভুল। একই নারী জাল 
পেতেছে! জগতে একট! সন্দেহের ভাব দেখা দিয়েছে। খোঁজ করে কেউ তার 
অন্ত পায় না, ত্রন্থা বিষুণ মহেশ্বরও নয । ঘটের ভিতর লাগিয়েছে নাগ ফাঁস, 
ঠকিষে খাচ্ছে সারা জগৎ্। জ্ঞান-ড়গি ছাড়াই লড়াই করে সারা ছুনিঘবা। 
তাই কেউ তাকে ধরতে পারে না। নিজেই মূল, নিজেই ফুল ফুল বাগিচা, 
নিজেই ধেছে বেছে খাঁচ্ছে। কবীর বলছে, যাঁকে গুরু জাগিয়ে দিয়েছেন 
সেই উদ্ধার পেয়ে যাঁয়। 

৩৮ 

সন্তো রহ অচরজ ভো ভাঈ, কহে তো কো পতিমআঈ ॥ 

একৈ পুরুখ এক হৈ নারী, তাকর করভু বিচার । 

একৈ অণ্ড সকল চৌরাসী, মার্গ ভূল সংসারা ॥ 

একৈ নারী জাল পসা'রা, জগমে' ভয়া অদেসা। 

খোজত কাহ্‌ অন্ত ন পায়া, ব্রহ্মাবিস্স-মহেসা ॥ 

নাগ-ফাস লীন্হে ঘট ভীতর, মূসি সকল জগ খাঈ। 

জ্ঞান খড়গ বিন সব জগ জুঝৈ, পকরি কা নহি" পাঈ ॥ 

আপহি মূল ফুল-ফুলবারী, আপহি চুনি চুনি খাঈ। 

কহ কবীর তেঈ জন উবরে, জেহি গুরু লিয়ে জগাঈ ॥ 


ভক্ত কবীর ১৬৩ 


৩৯ 


এই রঘুনাঁথের উ্মন্তা মায়া শিকার করতে চলেছে। যত চতুর শৌখীন 
লোঁক তাদের বেছে বেছে মারে। কাউকে কাঁছে ঘেদতে দেয় না । মৌনী, 
বীর১ দিগম্থরকে মারে, ধ্যানী যোগীকেও মারে। জঙ্গলের জঙ্গমকে২ ও 
মারে। এই মায়াকে কেউ ভোগ করতে পারল না। যাঁর! বেদ পড়ে সেই 
বৈদিকদের মারে । যারা পূজা করে সেখ শ্বামীদের (গুরুদের ) মারে। যে 
সব পণ্ডিত অর্থ বিচার করে তাদের মারে, সবাইকে লাগাঁম দিয়ে বেঁধে 
রেখেছে । বনের ভিতর শ্রঙ্গী খধিকে” মারে। ব্রঙ্ার দিল মাঁথ। ঘুরিয়ে 
( অর্থাৎ মতিভষ্ট বরে? দিল )। মতশ্রেন্্রনাথকেও হার মানতে হ'ল; তাকে 
সিংহলে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দিল*। শাক্তের বাড়ীতে সেই হর্তাকর্তা কিন্ত 
হরিভক্তদের বাড়ীতে সে দ্াসী। বর্বীর বলছে ওহে সন্ত, শোন, যদি সে 
আসে তবে তাকে ফিরিয়ে দিও । 





৩৯ 
ঈ মায়া রঘুনাথকী বৌরী, খেলন চলী অহেরা হো। 
চতুব চিকনিয়া চুনি চুনি মারে, কাছ শ রাখে নেরা হো। 
মৌনী বীর দিগম্বর মারে, ধ্যান ধরতে জোগী হে] । 
জরঙ্গলমে কে জঙ্গম মারে, মায়া কিন্হহু' ন ভোগী হো। 
বেদ পট়তে বেছুআ মারে, পুজা করতে সামী হো'। 
অবথ বিচারত পণ্ডিত মারে, বাঁধেউ সকল লগামী হো। 
সিংগী রিষি বন ভীতর মারে, পির ত্রঙ্গীকা ফোরী হে1। 
নাথ মছন্দর চলে পীঠি দৈ, সিংঘলহৃমে বোরী হো। 
সাঁকটকে ঘর করতা-ধরতা, হরি-ভগতনকী চেরী হো 
কহহি' কবীর স্ুুনন্থ হো সন্তো, জৌ আবৈ তৌ ফেরী হো। 


এপ্পপপাপপিশত পাপী পেশী 


১ বীর--শৈব বিশেষ । 
২ জঙ্গম__জঙ্গম সন্যামী। 
' ৩ শৃঙ্গী ফধাব-_খধ্যশৃঙ্গ মুনি। 
৪ মতশ্তেন্রনাথ সিংহলের নারীদের প্রেমে আন্ত হয়ে আত্মবিস্থৃত হন। গোরক্ষনাথ 
এই অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করেন। 





১৩৪ ভপ্ত কবীর 


৪০ 
এখানে থাকতে হবে ন1। এদেশ মরুভূমি (এ দেশ অন্যের)। এ 
সংসার কাঁগজের পুরিয়া, একটু একটু করে ধূলিতে মিশে যাবে । এ সংসার 
কণ্টকাকীর্ণ, এখানে জড়িয়ে পড়ে মরতে হবে। এসংসার কাটার ঝাড়, 
আগুন লেগে পুড়ে যাবে। কবীর বলছে, ভাই সাধু, শোন, সদগুকর নাঁমই 
একমাত্র গতি । 
&০ 
রহন] নহি দেস বিরানা তৈ। 
যহ সংসার কাগদকী পুড়িয়া, বুদ পড়ে ধুল জানা হৈ। 
যহ সংসাঁর কাটকী বাঁড়ী, উলঝ-পুলঝ মরি জান? হৈ। 
যহ সংসার ঝাড় ও ঝাখর, আগ লগে বরি জানা হৈ। 
কহত কবীর স্নো ভাঈ সাধো, সতগুরু নাম ঠিকানা হৈ। 
৪১ 
ও আমার ননদের ভাই, এবাব আমাকে তোমাৰ আপন দেশে নিষে 
চল। এই পাঁচটিতে১ মিলে সব লুটে নিল। এরা বিদেশে সঙ্গে সঙ্গে 
রয়েছে । গঙ্গাতীরে২ আমার ক্ষেত কৃষি, বমুনাতীবেও আমার খামাব বাঁড়ী। 
আমার ক্ষেতে সাতটি বীজ উৎপন্ন হয়েছে। আমার কিষাণ পাচটি। 
কবীর বলছে একথা! অকথনীয়, এ কাউকে বলা যাঁয় না। যাঁদেব মধ্যে সহজ 
বোধ জন্মে তারাই গভীর আনন্দে মগ্র হয়ে থাকে। 


৪১ 
অব মোহি লে চলু ননদকে বীর অপনে দেসা। 
ইন পঞ্চন মিলি লুটা হাঁ, সঙ্গ-সঙ্গ আহি রিদেসা। 
গঙ্গতীর মোরী খেতী-বারী, জমুনতীর খরিহাঁনা। 
সাতো বিরবী মেরে নীপজৈ, পাঞ্চ, মোর কিসানা। 


-পোপপাপপপ্প্প পা পেপাল পাদ আপ শি ০ 


১ পঞেন্্রিয়। 

২ গঙ্গা-ইড়1 

৩ যমুনা_-পিঙ্গল|। 

৪ সাতটি বীজ--সপ্ত ধাতু, যথা চর্ম, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থিৎ মধ্জা এবং বীর্ঘ। 


ভক্ত কবীর ১৬৫ 


কছৈ কবীর যহ অকথ কথা হৈ, কহতী কহী ন জাঈ। 
সহজ ভাঁই জিহি উপজৈ, তে রমি রঠৈ সমাঈ। 


৪২ 
ওরে বাঁবা, আগুন লাগিয়ে ঘরটা, জালিয়ে দাও। সেই ঘরের জন্যই 
আমার মন করছে নানা কাজ কারবার । এক ডাইনি বাস করছে আমার 
মনে। সে নিত্য দংশন করে আমার জদয়ে। সেই ডাইনির পাঁচ ছেলেগ। 
দিনরাত তাঁরা আমায় নাচাচ্ছে। কবীর বলছে আমি তাদের দাঁস; 
ডাইনিব সঙ্গে থেকেও উদ্দাসীন রষেছি। 


৪২ 
লাঁবৌ বাব আগি জলাঁবো ঘরা বে। 
তা কারনি মন ধন্ধৈ পরা রে। 
উইক ডাইনি মেবে মনমে বসে রে, 
নত উঠি মেরে জিয়কো ডসে রে। 
তা ডাইনিকে লবিকা পাঁচ রে। 
নিপি-দিন মোহি নচাঁবৈ নাচ বে। 
কহঠৈ কবীর ভ তাঁকৌ দাস, 
ডাইনিকে সঙ্গ রঠৈ উদাস ॥ 
৪৩ 
এই দেশট। এমনি যে এখানে আর ফিরে আসতে হবে না। যারা যাঁর! 
গিরেছে তারা কেউই ফিরে আসে শি বা কোনে। সংবাদও পাঠায় নি। 
দেবতা, মান্রষ, মুনি, পীব, আউলিয়া, নাঁনা দেওদেবী, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষু, 
মচেম্বর সবাই জন্ম নিষে নিষে ঘুরে মরে । ঘোঁগা, জংগম, সন্গ্যাসী, দিগন্থর, 
দরবেশ, টিকিধারী সাধু, নেড়ামাথা সাধু এদের গি-হয় স্বর্গে, না হয় 
রলাতলে। জ্ঞানী, গুণী, চতুর, ছে।টলোক, রাজা, ভিখারী, কত রকমেরই না৷ 
আগুন--ভগবদ্বিরহের আগুন । 
২ ঘরটা-মায়! মোহের সংসার । 
এ. ডাইনি নায় | 
এ পচ ছেলে--পঞ্জেন্দ্িয়ের ব্ষিয় । 


১৬৩ ভক্ত কবীর 


লোক আছে। এরা কেউ করে রহিমের গুণগান কেউ বা রামের ; আবার 
কেউ কেউ “আদেশ” “আদেশ? বলে। এরা সবাই মিলে নানা বেশ ধরে 
চারদিকে খুঁজে খুঁজে ফিরে। কবীর বলছে সদগুরুর উপদেশ বিন! কেউ 
অস্ত পেতে পারে না। 


৪৩ 
বহুরি নহি আবনা যা! দেস। 
জো জো গয়ে বুরি নহি আয়ে, পঠবত নাহি স'দেস। 
স্থর-নর-মুনি গর পীর উলিয়া, দেরী-দেব-গনেস | 
ধরি ধরি জনম সনবৈ ভরমে হৈ, ব্রন্মা-বিস্ -মহেস। 
জোগী জংগম উর সন্যাঁসী, দীগম্বর দরবেস। 
চু্ডিত-মুণ্তিত-পপ্ডিত লোঈ, সুর্গ রসাতল সেস। 
জ্ঞানী গুণী চতুর ও কবিনা, রাজা রংক-নরেস। 
কোই রহীম কোই রাম বখানৈ, কোঈ কহৈ আদেস। 
নানা ভেষ বনায় সবৈ মিলি, ঢ.টি ফিরে চহ্' দেস। 
কহৈ কবীর অন্ত না পৈহো, বিন সতগুরু উপদেস। 


88 
বদি তাঁকে ভারী বর্লিতা হ'লে ভয় বড় হয় আর যদি হাঞ্চা বলি তাহ'লে 
সে হবে মিথ্যা। আঁমি রামের কথা কি জানি। তাঁকে ভ কখনে। চোঁথে 
দেখিনি। এমনি অদ্ভুত বীর কথ! সেই অদ্ভুত আপনাকে রেখেছেন লুকিষে। 
তিনি বেদ-কোরাঁণের অগম্য, একথা বললে পর কেউ বিশ্বীম কবে না। প্রতৃব 
গতিবিধি অগম্য। তুই চল্‌ নিজের অন্ুমান মত। ধীরে বীবে পা ফেলে 
চল্‌। পরিণামে পৌছে যাঁবি। 
8৪ 
ভারী কহৌ তো বু ডরো, হলকা৷ কৌ তো ঝঠা। 
মৈ' কা জাণো রাম কৃ, নৈনূ কবহু" ন দীঠা।॥ ১॥ 
এসা অস্ভুত জিনি কখৈ, অদ্ভূত রাখি লুকাই। 
বেদ কুরানে গমি নইশী, কহ্যা ন কো। পতিআই ॥ ২॥ 


ভক্ত কবীব ১৬৭ 


করতাকী গতি অগম হৈ, তু চল অপণৈ' উনমান। 
ধীবৈ ধীকৈ পাঁর দে, পছর্টৈগে পববান ॥ ৩ ॥ 
৪% 
ওবে আমাব শিজেব প্রিষেব কথা কাব কী থেকে বুঝব। আম।ব 
প্রীণেব প্রাণ আমার প্রিষ ছাঁডা আব সবই যেমুসাফিব। আমাঁব অগাধ 
আশা নদীতে কুমতি-জ্লআোত বইছে" কেউ তাকে বাধতে পাবে না। 
কাম ক্রোধ এই ছুটি তাব ছুই কুল। আঁমি মন্ত হয়েছি বিশয-বসে। এই 
পাঁচটি আমাঁব অপমানের সঙ্গী। এদেব জন্য ভগবনেব নাম স্মবণ কবতে 
ণলেযত আলম্য দেখা দেষ। করীব বলছে একবার বিচ্ছিন্ন হ'লে আব 
মিলিত হবে না, যেমন পাঁবে না ঝব। পাঁত। গাছেব সঙ্গে মিলতে । 
৪৫ 
নৈ কাসে বুঝৌ অপনে পিয়াকী বাত বী। 
জান সুজান প্রাণ-প্রিষ পিষ বিন, সবৈ বটাউ জাত বী॥ 
আসা নদী অগাঁধ কুমতি বছৈ, বোবি কা পৈ ন' জাত বী। 
পাঁম-ক্রোধ দোউ ভবে কবানে, পড়ে বিষষ-বস মাত কী। 
যে পাচো অপমান কে সঙ্গী, স্ুমিবন কো! অলসাত বী। 
কর্ঠৈ কবীব বিছুবি নহি মিলিহোৌ, জে তববব বিন পাত বী। 
৪৬ 
যেখ নে বাব মাঁসই বসন্ত সেহ পবমার্থ পদ বুঝতে পাঁবে এমন লোক 
বিবল। অথগুখাবে অগ্রিতেজ বধষিত হচ্ছে তবু বন সম্পর্ণ সবুজ হযে আঁছে। 
(লোকে যদি জলেব* যন্ত্র না কবে ত7 তলে বাতীসেই২ মধল। দূব হযে যাবে। 
সেখানে গাছ নাই তনু আকাঁশ ফলে ভরে থাকে । শিব আব ব্রক্গা সেই 
ফলের গন্ধ উপভোগ কবেন। সনকাঁদি মুনি *মব হযে ভুলে বযেছেন আব 
চৌবাশা লক্ষ ঘোঁনিকে দেখছেন। সদ্গুক তোমাকে যে সভা দর্শন করাবেন 
তাঁতে কবেই ভগবদ্‌ চবণে তোমাব ভক্তি থাকবে মট্ট । এমনি যে কবতে পারে 
সে অমবলো'কে চতুর্বর্গ ফল লাভ কবে। কবীব বলছে যে বুঝে সে-ই পাষ। 


১ জল- ভক্তি । 
২ বাতাস-স্প্রাণায়াম । 


১৬৮ ভক্ত কবীর 


৪৬ 
(জাকে ) বারহমাস বসন্ত হোয়, (তাঁকে) পরমারথ বৃঝৈঁ 
বিবলা কোয়। 
বরিসৈ অগিনি অখণ্ড ধাঁর, হরিয়র ভৌ-বন (অ) ঠাবহ ভাঁর। 
পনিয়া আদর ধরী ন লোঁয়, পরন গছৈ কস মলিন ধোয়। 
বিন্নু তরিবর ফুলৈ আকাঁস, সিব-বিবঞ্চি তহ' লেহি বাস। 
সনকাঁদিক ভূলে ভবর বোয়, লখ-চৌরাসী জোইনি জোয়। 
জো তোহি সতগুরু সন্ত লখার, তাঁতে ন ছুটে চবণ ভাব । 
অমব লোক ফল লাবৈ চাঁর, কহ'হি কবীর বুঝৈ সো পাব । 
৪৭ 
ওগো বু, আমা নিষে চল 'অমবপুবীতে | অমবপুবীব মন্গীর্ণ গলি, 
তাঁতে চলা কঠিন। গুরু-উপদরিষ্ট জ্ঞাঁনেব শব্দেব আঁঘাঁত লেগে ঝাগ গেছে 
খুলে। এ অমবপুবে একটি ভাট বসে, সেখানে করতে হবে সওদা। "এ 
আম্বপুরেতেই যত পাধুসন্ধেব বাঁস। তাদেব দর্শন কবতে হবে। বেখাঁনে বসে 
সন্ত সমাজেব সভা সেখানেই থাকেন আমাৰ আপন কাঁমাপুকঘ । করীব 
বলছে সাঁধু রে ভাই শোন, ভবসাগর পাব হ'তে হবে। 
8৭ 
মমরপুব লে চলু'হো৷ সজনা । 
অমরপুবীকী সকরী গলিয়, অড়বড় হৈ চটন|। 
ঠোকর লগী গুরু জ্ঞান শব্দকী, উঘর গয়ে ঝপনা। 
বোহি রে অমবপুর লগি বজরিয়া, সৌদ হৈ কবনা। 
বোহি বে অমরপুব সন্ত বসতু হৈ, দরসন হৈ লহনা। 
সম্ভ-সমাঁজ সভা জহ' বৈগী বহইণী পুকষ অপনা। 
কহত কবীর স্নো ভাঈ সাঁধো, ভবসাঁগব হৈ তরন]1। 
৪৮ 
ওরে বাবা যিনি অগম আগোঁচর তিনি কি রকম তা আমি তে।মাঁকে 
এইভাবে বলে বুঝিয়ে দিচ্ছি, যা দেখা যাচ্ছে সে তা নয আর সেবা তার 
কথাত বলাই যাঁয় না। ইসারাঁষ বা কথায় বলে কেমন করে বুঝাব। এ 


ভক্ত কবীর ১৬৯ 


ব্যাপারট1 বোঁবার গুড় খাওয়ার মত। তাঁকে না দেখা যাঁয় চোঁখে না ধরা যায় 
হাতের মুঠোষ অথচ তর থেকে (দেখ! ও পাওয়া থেকে ) দূরেও সে নয়। 
প্েমনি জাঁনের কথা আমার গুরু বলেছেন । পণ্ডিত এবার বিচার কর। 
৪৮ 
বাবা অগম-অপ্ণাচর কৈসা, তাতে কহি সমঝাত্ এস|। 
জো দীসৈ :ন| তো হৈ নাহ হৈ সো কহা নজাঈ। 
ৈন।-বৈনা কহি সমঝাঁও, গুংগেকা গুড় ভাঈ। 
দষ্টি ন দীসৈ মুষ্টি ন আবৈ, বিনসৌ নাহি নিয়ারা। 
এসা জ্ঞান কথা গুরু মেরে, পণ্ডিত, করৌ বিচারা। 
৪৯ 
যার দ্ধপ-রেগ কিছু নেহ, সেই অধরা দেও ধাপণ কারন না। সেই 
বিদেহী পুরুষ গগনমগ্ডলের মধান্তলে থাকেন । ওগো আমার গ্রভৃ, একমাএ 
£মিই আছ আর দ্বিতীয় কেউ নেই। নে বলে প্রভুর দ্বিতীয় আছে সে 
অন্কুলেব মান্য । সগুণের সেবা কর আর জ্ঞান লাভ কর নিগুপণের। সগ্চণ 
এব” নিগুণ এই উভধষেব অতীত বে, আমি করব তারই ধ্যান । 
৪৯ 
,র্খ-পূপ জেহি ভৈ নহট, অধর ধরো নহি দেহ । 
গগন-মণ্ডলকে মধামে, রহতা পুরুষ বিদেহ ॥১। 
সাঈ মেরা এক তু, গর ন দূজা কোই । 
জো! সাহব দূজা কৈ, দৃক্তা কুলকো হোই ॥১॥ 
সঞ্ভণকী সেবা করো, নিগুণকা করু জ্ঞান । 
নিগুণ সগ্ডণকুক পবে, তঠৈ হমারা ধ্যান ॥৩॥ 
৫০ 
আমার প্রত বাস করেন অগম্য পুবীতে। সেখানেই আমি যাব। 
সেখানে আছে আটটি কুয়ো আর নয়টি বাপী১ আর আছে যোঁল জন মেয়েই 
আট কয়ে! আর নয় বাপী -আট দিক আর নব খণ্ড অর্থাৎ সার। জগৎ । জলের 
অন্ত নাম জীবন। বযো এবং বাপা থেকে জন সংগ্রহ করে অর্থাৎ জগৎ থেকে জীবন-প্ল 


সংগ্রহ করে। 
২ ষোল জন মেয় ৫ জ্ঞানেক্রয়। ৫ কমেন্ডিয়। ৫ প্রাণ এবং মন। 


১৭৩ ভক্ত কবার 


তাঁরা জল আনে। ভরা (?) কলসীর১ জল ছলকে পড়ে গেল২। বধূ মনমর! 
হয়ে দাড়িয়ে আছে। চন্দনের একটি ছোটখাট ডুলি তার ছোট চারটি 
বাহক। যেখানে আমার কেউ নেই সেইখানে আমাকে নাবিষে দেয়। 
'আমার প্রভুব উন মহল তাঁব সঙ্গে আছে এক ভীষণ বাঁজাঁর। সেখানে আছে 
পাপ আর পুণ্য এই ছুই বেণে আঁর আছে অসংখ্য হীরামোতি। কবীর বলছে 
শোন, বন্ধু, এইটিই আমাৰ দ্রেশ। সেখানে যে যায় সে আর ফিরে না। 
সেখানকার খবর বলবে কে? 
৫০ 

সাঈ মোর বসত অগম পুরবা জই গমন হমার । 

আট কুআ নব বাঁবড়ী সোরহ হৈ পনিহার। 

মহলত৩ ? ঘয়লবা রকি গয়ল বে ধন ঠাড়ী মনমার। 

ভোটি মোট ভড়িয়া চন্দনকৈ হো, ছোট চাব কহাব। 

জায় উতরিহ্ৈ বাহী দেসর্বা হো, জী কোই না হমান। 

উ“চী মহলিয়া সাহেবকৈ হো, লগী বিখমী বজার | 

পাঁপ-পুন্ন দোউ বনিয়া হো, ভীবালাল অপার । 

কহ কবীর স্রন সাইয়1 মোব ধাঁহিয় দেস। 

জে। গয়ে সো বরে না কো কহত সন্দেস ॥ 

৫১ 
ওহে পাঁড়ে, বুঝে স্থঝে জল খাও । যে-মাটির ঘবে বসে আছ সেই মাটিব 

দ্বারাই সব হষ্টি হয়েছে । এই মাটিতে ছাপান্ন কোটি যাঁদব গলে মিশে গেছে, 
মিশেছে অষ্টাণী ভাজার মুনি । এর প্রতি পদে কত পযগম্থরকে গোব দে€যা 
হয়েছে । সে সবই পচে মাঁটি ভযে” গেছে । ওতে পীঁড়ে, সেই যে মাটি ভাঁব 
ভাঁড়ে তুমি বুঝে স্থঝে জল খাঁও। আঁবাঁর জলে মাছ কচ্ছপ ঘড়িয়াল এসব 
বাচ্চা দিচ্ছে। তাঁদের রক্ত জলে মিশে যাঁচ্ছে। নদীর জল ত নরক বহন কবে 


১ কলসী--শরীরবাপ। ঘট । 

২ জল ছলকে পড়ে গেল লীবনী- শান্ত ক্ষয় হয়ে গেল। 

৩ মহল শব্দটির এগানে অর্থ হয়না । শব্দটি সম্ভবতঃ ভবল। লিপিকর প্রমাদের জন্য মহল 
হয়ে গেছে মনে হয় । 


ভক্ত কবীর ১৭১ 


আঁনছে। কেননা, তাতে পশু মান্ষ সব পচছে। হাড় থেকে ঝরে ঝরে এবং 
মাংস থেকে চুইয়ে টু'ইয়ে যে ছুধ হচ্ছে তা কোথা থেকে আঁসছে জান কি? 
ওহে পাঁড়ে, তুমি সেই ছুধ নিয়ে খেতে বসেছে আর এদিকে আবার “মাটি নিষ্বে 
ছ'য়াছুয়ি বিচার করছ। পাঁড়েজী, বেদ কিতাঁব এসব ছেড়ে দাও। এই 
সমস্তই মনের ভ্রম । কবীর বলছে, ওহে পাঁড়ে শোন, এই সবই ত তোমার 
কাঁজ।১ 
৫১ 

পাড়ে বুঝি পিয়ছু তুম পানী । 

জিহি মিটিয়াকে ঘরমহ বৈঠে, তামহ সিষ্টি সমানী । 

ছপন কোটি যাঁদব জই ভীজে, মুনিজন সহস অঠাসী | 

পৈগ পৈগ পৈগণন্থর গাড়ে, সে! সব সরি ভৌ মাঁটী। 

তেভি মিটিয়াকে ভাঁড়ে পাড়ে, বুঝি পিয়ছ তুম পানী ॥ 

মচ্ছ-কচ্ছ-ঘরিয়ার বিয়ানে, রুধির-নীর জল ভরিয়া । 

নদিয়া নীর নরক বহি আবৈ, পন্থ-মানুস সব সবিয়া ॥ 

হাঁড ঝরী ঝরি গুদ গরী গরি, দূধ কহ্ঠাতে আয়! । 

সে! লৈ পাঁড়ে জেবন বৈঠে, মটিয়হি ছুতি লগায়া ॥ 

নেদ-কিতেব ছড়ি দেউ পাড়ে, ঈ সব মনকে ভরমা। 

কহহি' কবীর শুন হো! পাড়ে, ঈ তুন্তরে হৈ করম ॥ 


১ এই পদটির সঙ্গে একটি গল্প প্রচঙ্িত মাছে? কমালী কবীরদাঁসের মেয়ে ( মতান্ত)ে 
শিষ্া ) তখন তার বছর কুঁড়ি পয়ম। একদিন সম কুযে। থেকে জল হুলে ভরিলি মাটির 
কপ্সীতে। এমন সময় তৃষ কাতর এক বাঙ্গণ এসে তার কাছে জল চাইল। জল দিল 
কমালী। জল খেয়ে ব্াঙ্গণটির বেন ধড়ে প্রাণ ফিরে ণল। সে তখন পরিচষ ভাঁনতে চাইল 
মেয়েটির । কমালী সরলভাবে দিল আগ্ম-পরিচয। বল্ল আসি জোলাদের মেয়ে। শুনে 
বাহ্মণটিত অগ্রিশর্[া। যা ঠা করে গালাগাল দিতে জাগল মেক্লেটিকে | আব রাগে গো গে। 
করতে করতে গেল কবারদাসের কাছে। ব্ল্লে আমার জাত মেরেছে তোমার এ মেয়ে। 
আঁমি এর প্রতিকার চাই। তখন কবীরদান ভাকে এই পদটি শুনালেন। গুনে তাহ্মণের 
জ্ঞাননেত্র খুলে গেল। দে লুটিয়ে পড়ল কবীরদাসের পাষে। বঙ্ল প্রত, উদ্ধার কর আমাকে । 
প্রসন্ন হ'লেন কবীর দান, ব্রাঙ্গণকে শিম করে নিলেন আর ত কমালীরই সঙ্গে দিলেন বিষে । 
(7921 209 1315 চ011055015 016) 


১৭২ ভক্ত কবীর 


৫২ 
সাধু হে, পাঁড়ে একটি নিপুণ কপাই। ছাগী মেবেই ছটেছে ভেড়ী মারার 
জন্ত। ওর প্রাণে একটুও দরদ হর না। স্নান করে ফোঁটা তিলক কেটে 
বিধিমত করে দেবী-পূজা। এক গলকের মধ্যে রক্তের নদী বহিয়ে দিয়ে সে 
নিজের আত্ম।কেই বধ করে। বলে বেড়ায় অতি পবিত্র উচ্চ কুলে আমার 
জন্ম সভামধ্যে সেই উচ্চ কুলের অধিকাঁব দাবি করে। এর কাঁছেই আঁবাঁব 
সবাই দীক্ষা নিতে বায়। শুনে আমার হাপি পায় রে ভাই। এই পাঁড়ে 
অন্যের পাপ দূধ করবার জন্ পুবাঁণ পাঠ করে কিন্ত অন্যকে দিয়ে অতি হীন 
কাজ কবায়। দেখা যাচ্ছে দুই-ই পরম্পরকে ডূবাচ্ছে আর দুজনকেই যম হাত 
ধরেটানছে। বে গোঁবধ করে তাঁকে বলে তুকুক। এই লোকটি তার 
চেষে কম কিসে। কবীর বলছে সাঁধুরে ভাই শোন, কলির বামুন অতি 
বদলোক। 
৫২ 
সাধো, পাড়ে নিপুন কসাঈ | 
বকরী মারি ভেডিকে। ধারে, দিলমে দরদ ন আই | 
করি অক্্ান তিলক দৈ বৈঠে, বিধিসো দেবি পুজা । 
আঁতম মারি পলকমে বিনসে, রুধিরকী নদী বহাজঈ | 
অতি পুনীত উ চে কুল কহিয়ে, সভা মাহি অধিকাঈ । 
ইনসে দিচ্ছা সব কোঈ মাঁগে, ইসি আবৈ মোহি ভাঈ । 
পাঁপ-কটনকে। কথা স্ুনার্বে, করম করার্বে নীচা । 
বুড়ত দোউ পরস্পর দীখে, গহে বাহি জম খীচা। 
গায় বধৈ সো তুরুক কহাবৈ, য়হ ক্যা ইনসে ছোটে । 
কহৈ কবীর স্থনো ভাঈ সাঁধো, কলিমে বাম্হন খোটে । 
৫৩ 
যদ্দি ভগবানই বীভরূপী হন তাহলে, হে পণ্ডিত, তুমি আর কি জ্ঞানে 
কথা৷ শোনাচ্ছ। তাহ'লে তাঁকে ছেড়ে শরীর নেই, মন নেই, অহংকার 


নেই, সন্ত, রঞজ, তম এই ভিন গুণও নেই। বেদ আর বেদের বোঁধক 
(জ্ঞান এবং জ্ঞানদাতা ) উভয়ই একই গাছ। তাতে বিষ অমূত নাঁন। রকম 


ভক্ত কবীর ১৭৩ 


ফল ফলে রয়েছে । কবীর বলছে এই সারা প্রপঞ্চই মনের কল্পনা | এতে 
কে দেখ মুক্তি আর কেই বা রাখে জড়িয়ে । 


৫৩ 


জে] পৈঁ বীজরূপ ভগবান, 
তৌ পঠ্িতকা কথিসি গিয়ানা ॥ 
নহি তন নহি মন নহি অহংকার] 
নহি সত-রজ-তম তীনি প্রকারা ॥ 
বিষ-মমূৃত-ফল ফলে অনেক, 
বেদ রু বোধক ঠৈ তরু এক ॥ 
কৈ কবীর ইহৈ মন মানা, 
কেহিধূ ছ,ট করন উরঝানা ॥ 


৫8 


পণ্ডিত মিছে কথ। খলে। রাম রাঁম বললেই যদি ছুনিয়ার লোক উদ্ধাব 
পাঁয় তাহ'লে চিনি চিনি বল্লে ও ত মুখ মিঠে হবে । আগুন আগুন বললে 
পুড়ে যাবে, তল জল বল্লে তৃষ্চ। মিটবে, আর ভোজন ভোক্ন বললে ক্ষিষে 
দরহবে। এই যদি হয় তাহলে ত সবাই তরে ষাবে। টিয়া পাথী তক্ষণ 
মানুষের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ তরি হরি বলে কিন্ত তাঁর উপর হরিনামের 
কোনো প্রভাব পড়ে না। তাই, যদি কখনো সে জঙ্গলে উড়ে চলে যায় 
তাহ'লে সে নামের কথা তাঁর আর মনেই পড়ে না। (যাঁরা মুখে শুধু রাঁম 
বাম বলে ) ওদের সত্যিকারের প্রীতি বিষয়-মায়াঁর প্রতি, যে মায়! তিভক্তদের 
দাপী। কবীর বলছে যার অন্তরে প্রেম জন্মায়ণি তাঁকে বেধে যমপুরীতে 
নিয়ে যাবে। 


৫৪ 


পণ্ডিত বাদ বদন্তে ঝুঠা। 
রাম কহ্যা ছুনিয়া গতি পাবৈ, 
খাড় ক্থ্যা মুখ মীঠা ॥ 


১৭৪ তক্ত কবীর 


পারক কহ্যা পার জে দাঝৈ, 
জল কহি ত্রিষা বুঝাঈ । 
ভোজন কন্যা ভূখ জে ভাজৈ, 
তো সব কোই তিরি জাঈ ॥ 
নরকৈ সাথি সুরা হরি বোলে, 
হরি পরতাঁপ ন জাবৈ। 
জৌ কবহৃ' উড়ি জাঈ জঙ্গলমে' 
বছুরি ন স্বরতৈ আনৈ ॥ 
সাচী আীতি ।বষৈ মায়ান্ঠা, 
হরি ভগতনি-স্ত' দাসী । 
কহৈ কবীর প্রেম নহি উপজ্ঞো, 
বাঁধ্যো জমপুরি জাসী ॥ 


৫৫ 


ওহে পাড়ে, বাদবিসম্বাদ করে! না। এই দেহে শবও নেই, স্বাদও নেই, 
এটি শুধু মাটি। অগ্ড ব্রন্ধাণ্ড খণ্ড সবই মাঁটি, নবনিবিধুক্ত এই কাযা ও মাটি। 
মাঁটি খুঁজতে খুঁজতে দেখা হ'ল সদগ্ুরুর সঙ্গে । তিনি অলথ কিছু দেখালেন 
( অর্থাৎ যা! দেখা যাঁষ না তাঁর সামান্ত কিছু দেখালেন )। জ্ঞানের দিক 
দিয়ে বিচার করে দ্রেখ জীবনও মাটি মৃত্যুও মাঁটি। অতিশয় কাল মাটির 
উপর বেধেছে বাসা আর শুয়ে আছ পা ছড়িয়ে। এই চিত্রটি (দেহ) 
মাটির, দীড়িয়ে আছে বাতাসের স্তম্ভের উপর । এই দুইয়ের উৎপত্তি বিন্দু 
থেকে । তিনিই ভাঙ্গেন, তিনিই গড়েন, তিনিই সাজান, এ সবই গোবিন্দের 
মাযা। মাটির মন্দির তাতে জলছে জ্ঞানের দীপ । প্রাণের পলতে দিয়ে সে 
বাতি উজল করা হয়েছে। কবীর জ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার করে বলছে 
সেই দীপের আলোতেই সার! ছুনিয়! দেখা যাচ্ছে। 


৫৫ 
পাড়ে ন করসী বাদ-বিবাদ। 
যা দেহী বিন সবদ ন স্বাদ । 


ভক্ত কবীর ১৭% 


অগ্ড ব্রহ্মণ্ড খণ্ড ভী মাটা, 

মাটী নবনিধি কাঁয়া। 
মাঁটী খোজন সংগুক ভেট্যা, 

তিন কছু অলখ লখায়া । 
জীবত মাটা মূরা ভী মাটা 

দেখো গ্যান বিচারী। 
অতি কালী মাটামৈ' বাসা 

লেটে পার পসারী ॥ 
মাঁটাক। চিত্র পৰনকা থন্তা 

ব্যন্দ সংজোগী উপায়া। 
ভণশনৈ ঘড়ৈ সবাবৈ সোঈ, 

যু গোব্যন্দকী মায়া। 
মাটীকা মণ্দিব গ্যানক1 দীপক 

পবন বাতি উজিয়বা ॥ 
তিহি উজিয়াবৈ সব জগ স্ুনৈ, 

কবীব গ্যান বিচাবা ॥ 

৫৬ 


পণ্ডিত, বুঝে দেখ এ কোন নাবী । কেট এব জন্ম দে নি। এ 
ঠিবকুমাধী। জব দেবতা মিলে একে শ্রীহরিকে দান করলেশ। তার 
সঙ্গে সে চারযুগ ধবে বাস কবল। প্রথমে এ ধবেছিল পদ্মিনীরূপ। 
এ নাগিনী সমস্ত জগৎকে তাড়। কবে কবে খাচ্ছে । এ যে সুন্দরী যুবতী; 
এর কোনো ঠিকানা জানা নাই। এ যেখানে থাকে সেখাঁনে বয়েছে অতি 
উজ্জ্বল আলো! আবাব এ সঙ্গে রাঁতেব অন্ধকার। কবীর বলছে সমস্ত জগৎ 
একে ভালবাসে । কিন্তু এ নিজের ছেলেকে মেবে ফেলে আপনি 
বেঁচে থাকে । 


৫৬ 
তুম বৃঝহু পণ্ডিত কৌন নারি। 
কোই নাহি" বিআইল রহ কুমারি ॥ 


১৭৬ ভক্ত কবীৰ 


যেহি সব দেবন মিলি হবিহি দীনহ। 

তেহি চাঁবনু" যুগ হবি সঙ্গ লীন্হ। 
য প্রথমহি পন্মিনি বপ পায। 

হৈ সাপিনি সব জগ খেদি খায় ॥ 
য। বব যুবতী বে বাব নাহ। 

অতি তেজ তিয়া হৈ বৈনি তাহ ॥ 
কহ কবীব সব জগ পিয়াবি। 

যহ অপনে বলকবৈ বঠৈ মাবি॥ 


৫৭ 

সবাই বলছে চল চল ( বৈকুণ্ঠে চল )। কিন্ত বৈকুণ্ঠ কোথা জাঁনি না। 

এক যোজন পবিমাণ পথ চিনে না আব বৈকু সম্বন্ধে বলছে লম্গাচওডা কথা। 

ষতক্ষণ বৈকুণ্ঠের আশ! থাকবে ততক্ষণ শ্রীবিব চবণে আশ্রয মিলবে না। 

'মাব তা ছাড়া নিজে যতক্ষণ সেখানে (বৈকু্ঠে) না গিযেছ ৩ত্দণ লোকে 

কথা গুনে তা বিশ্বাস করবে কি কবে। কবীব বলছে একথা কাকে বলব 
যে সাঁধুসঙ্গই বৈকুণ্। 


৫৭ 


চলন চলন সবকোই কহত হে, 

ন'1 জানেশী বৈকুষ্ঠ কহী হৈ। 
জোজন এক প্রমিতি নহি জানৈ, 

বাতনি হী বৈকুণ্ত বখানৈ ॥ 
জব লগ হৈ বৈকুণ্ঠকী আসা, 

তব লগ নহি' হরি-চবণ-নিবাসা ॥ 
কহে স্থনে কৈর্সৈ পতিঅইয়ে, 

জব লগ তহ1। আপ নহি জইয়ে ॥ 
কহৈ কবীর যু কহিয়ে কাহি, 

সাধ সঙ্গতি বৈকুঠ্ঠহি' আহি ॥ 


ভক্ত কবীর ১৭৭, 
৫৮ 
ওরে লৌকগুলার মতিভ্রম হয়েছে । কবীর জিজ্ঞাসা করছে যদি কবীর 
কাশীতেই মরে তা হ'লে আর রামের কাছে কাকুতি মিনতি করা কেন। 
তখন আমি এ রকম ছিলাম এখন যে এইরকম হয়েছি এইটেই আমার 
জীবনেব লাঁভ। রামের প্রতি ভক্তিতে বার চিত্ত নিবিষ্ট তার পক্ষে এ আর 
আঁশ্র্য্য কি। ওরে গুরুর প্রসাদ আর সাধুসঙ্গ এই দিয়ে জোলা জগৎ 
জয় করে ধাবে। কবীর বলছে, ওহে সন্ত শোন, কেউ থেন ভ্রমে না পড়ে। 
কাণি এবং মগহর ছুইই উর স্থান (কোনোক্ধপ ফলপ্রস্থ নয় )। হৃদয়ে ষে 
রাঁম থাকেন তাই সত্য । 
৫৮ 
লোকা মতিকে ভোরা রে। 
জে! কামী তন তজৈ কবীরা, 
তৌ রামহি' কহা নিহোর। রে। 
তব হম বৈসে অব হম এসে, 
ইহৈ জনমকা। লাহা রে ॥ 
রাম-ভগতি-পরি জাকৌ হিত চিত 
তাকৌ অচিরজ কাহা রে। 
গুর-প্রসাঁদ সাধকী সঙ্গতি, 
জগ জীতে জাই জুলাহা রে। 
কহৈ কবীর স্থনহু রে সন্তো, 
ভ্রমি পরৈ জিনি কোঈ রে। 
জস্‌ কাসী তস মগহর১ উসর 
হিরদৈ রাম সতি হোঈ রে। 


৫৯ 


পুজ। সেব। নিয়ম ব্রত এসব যেন ছোট মেয়ের পুতুল খেলা । যতক্ষণ 
প্রিয়তম স্পর্শ না৷ করেছেন ততক্ষণ এসব অনেক সংশয় থাকে । 


১ মগহর--গোরখপুর জেলায়। এখানে কবিরদাসের দেহান্ত হয়। 
১২ 


১৭৮ ভক্ত কবীর 


৫৬ 
পুজা-সেবা-নেম-ৰ.ত, গুড়িয়নকা-সা খেল। 
জব লগ পিউ পরসৈ নহী, তব লগ সংসয় মেল ॥ 
৩৬০ 
সাধুর জাতি জিজ্জেস করো না, তার জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞেস কর। 
তলোয়ারের দাম কর তার খাপট। পড়ে থাকুক না। জ্ঞানের হাতী চন্ড 
তার পিঠে বিছিয়ে নাও সহজের ছুলিচাঁ। সংসাঁরট। কুকুরের মত। সে 
আঁপশোস মিটিয়ে যত খুশি ঘেউ ঘেউ করুক না। 
৬০ 
জাতি ন পুছে! সীধকী, পুছি লীজিয়ে জ্ঞান । 
মোল করো তরবারকা, পড়া রহন দে? ম্যান ॥ 
হস্তী চটিএ জ্ঞানকৌ, সহজ ছুলীচা ডারি। 
স্বান-রূপ সংসার হৈ, ভূঁকন দে ঝক মারি ॥ 
৬১ 
ওরে তোর মন আর আমার মন কি করে একহবে। আমি বলছি 
চোখে দেখি আর তুই বলছিস পুথিতে লেখা আছে। আমি একটি একটি 
করে পাক খুলে খুলে জট ছাড়াবার কথা বলি আর তুই আবার জট পাঁকিক্বে 
দিস। আমি বলি জেগে থাকিস আর তুই থাকিস ঘুমিষবে। আমি বলি 
ওরে মোহমুক্ত হ আর তুই মোহেই পড়ছিম্। এমনি করে যুগ যুগ ধরে 
বুৰিয়ে বুঝিয়ে আমি হার মেনে গেছি। তৌরা কেউই আমার কথা শুনছিস 
না। তুই ত বেশ্তার (মায়ার) পিছনে পিছনে ঘুরছিস। সমস্ত সম্পত্তি 
তচনচ করে দিলি, সব ধন দিলি খুইয়ে। সদ্গুরুর নির্মল ধারা বযে যাচ্ছে 
তাতে তোর গা ধুয়ে নে। কবীর বলছে, ভাইরে সাধু শোন, তবেইত 


ওরকম হবি। 
৬৯ 


মেরা-তের1 মন্ধআ কৈসে ইক হোঈ রে। 

মৈ' কহতা৷ হৌ আখিন দেখী, তু কহতা কাগদকী লেখী ॥ 
মৈ' কহতা সুরঝারন হারী, তু রাখ্যৌ উরঝাঈ রে। 

মৈ কহতা তু জাগত রহিয়ো, তু রহতা৷ হৈ সোঈ রে। 


ভক্ত কবীর ১৭৯ 


মৈ কহতা নির্মোহী রহিয়ো, তু জাতা হৈ মোহী রে। 
জবগন জুগন সমুঝাঁরত হারা, কহী ন মানত কোন রে। 
তু তো রপ্তী ফিরৈ বিহপ্ডী, সব ধন ভারে খোইঈ রে। 
তগুরু ধারা নির্মল বাহৈ, বামৈ' কায়া ধোঈ রে। 
কহত কবীর স্থনেো ভাই সাধো, তব হী বৈসা হোঈ রে ॥ 
৬২ 
ওগো নতুন বৌ, তুমি কীচুলি ধোওনি কেন। তোমার ছেলেবেলার 
দুলা কাচুলি তাতে বিষষের দাগ লেগেছে । না ধুলে প্রিয়তম তোমার খুশি 
হবেন না আর তোমাকে বিছানা থেকে নীচে ফেলে দেবেন। স্মরণ ধ্যানকে 
সাবান করে নাও আর সম্যনামকে নদী। ওগো বৌ, ছুটানার ভাবট। 
ুচিষ্বে দাও» মনের ময়লা ধুয়ে ফেল। মনে করে দেখ তিন অবস্থা কেটে 
গেছে, এখন শ্বশুরবাড়ী বাবার সময় হ'যেছে। ভর্ত। ছুযারে দাড়িয়ে আছেন, 
এখন পছতিয়ে কি হবে। কবীর খলছে, বৌগেো। শোন, চিন্তে অপ্জন 
পবে নাও । 
৬২ 
ছুলহিন অঙ্গিয়া কাহে ন ধোবাঈ। 
বালপনেকী মৈলী অঙ্গিয়া বিষয়-দাঁগ পরি জাঈ। 
বিন ধোঁয়ে পিয় রীঝত নাহী, সেজসে দেত গিরাঈ। 
সুরঘিরন ধ্যানকৈ সাবুন করি লে সত্তনাম দরিয়াঈ । 
ছুবিধাঁকে৯ ভেদ খোল বনুরিয়া মনকৈ মেল ধোবাঈ। 
চেত করো তীনে?। পন কীতে, অব তো গরন নগিচাঈ। 
পাঁলনহার দ্বার হৈ ঠাঢে অব কাহে পছিতাঈ । 
কহত কবীর সুনে রী বহুরিয়া চিত অঞ্জন দে আই । 
৬৩ 
প্রিয়তম, আমার চুনরীতে ( ওড়ন| ) দাগ লেগে গেছে । পাচ তব দিয়ে 
তৈরী আমার চুনপী, তাতে রয়েছে ষোল শ+ বাঁধন। এই চুনরী আমার বাপের 
বাড়ী থেকে এসেছে। শ্বশুরবাড়ী এসে আমার মন একে মাটি করে দিয়েছে। 


পপি 





১ একদিকে মায়ার টান আরেক দিকে ভগবানের টাল। 


১৮৩ ভক্ত কবীর 


রগড়ে রগড়ে ধুলাম তবু দাগ গেল না। তাই প্রিয়তম নিয়ে এসেছেন জ্ঞানের 
সাবান। কবীর বল্ছে, প্রভু যখন তোমাকে আপন করে নেবেন তখনই দাগ 
সব উঠে যাঁবে। 
৬৩ 
মোরী চুনরীমে' পরি গয়ো দাগ পিয়া । 
পাঁচ তত্তকী বনী চুনরিয়া, সোৌরহসৈ বদ লাগে জিয়া । 
য়হ চুনরী মোরে মৈকেতে আই, সস্থুরেমে মনু! খোয় দিয়া । 
মলি মলি ধোঈ দাঁগ ন ছুটে, জ্ঞানকো সাবুন লায় পিয়া । 
কহৈ কবীর দাগ কব ছুটি হৈ, জব সাহব অপনাঁয় লিয়।। 
৬৪ 
বুঝনেওয়াল। বিচার কবে দেখ, অবুঝ লোক আর কতদূর বুঝবে। 
রাঁমচন্দ্রের মত কত তপস্বীকে এই জগৎ ভ্রমিযে মেবেছে। কত কৃষ্ণ হলেন 
মূরলীধর॥ তিনিও এর অন্ত পেলেন না। মস্ত কচ্ছপ বরাহক্বপ ধবলেন, 
ধয়লেন বাঁমনরূপ, তবু অন্ত গেলেন না কত বুদ্ধ কত কন্ধী হলেন তবু তাঁর 
অস্ত পেলেন না । কত সিদ্ধ সাধক সন্গ্যাসী সব বনে বাস কবতে লাগলেন, 
কত মুনিখধি, কত গোঁরখনাথ তারাও অস্ত পেলেন না । যার গতি ব্রহ্মাও 
পেলেন না, শিব সনকাদিও হাঁর মানলেন যার কাছে, তার গুণ মানুষ জানবে 
কি করে--কবীর টেঁচিয়ে এই কথা বলছে। 
৬৪ 
অবুঝা লোগ কহালে? বুঝৈ বুঝনহার বিচারো ॥ 
কেতে রামচন্দ্র তপসীসে জিন জগ যহ ভরমায়া। 
কেতে কান্হ ভয়ে মুরলীধর তিন ভী অস্ত ন পায়া॥ 
মচ্ছ-কচ্ছ-বারাহ স্বরূপী বামন নাম ধরায়া। 
কেতে বৌধ ভয়ে নিকলঙ্কী তিন ভী অন্ত ন পায়া॥ 
কেতিক সিধ-সাধক-সন্যাসী জিন বন বাস বসায় । 
কেতে মুনিজন গোরখ কহিয়ে তিন ভী অস্তন পায়া ॥ 
জাঁকী গতি ব্রন্ধৈ নহি" পায়ে সিব-সনকাদিক হারে । 
তোকে গুন নর কৈসে পৈহে৷ কবীর পুকারে ॥ 


ভক্ত কবীর ১৮৯ 


৬৫ 
সাঁধু, দেখ ছুনিক্বাটা পাগল হয়ে গেছে । সত্য কথা বলতে গেলে মারতে 
আসে, মিথ্যাতেই জগতের বিশ্বা। হিন্দু বলে আমার রাম, মুসলমান বলে 
আঁমাঁর রহমান । তারপর ছুইজন পরম্পর ল্ডাই করে মরে, মর্ম জানে না 
কেউই। আমার সঙ্গে এমন অনেক লোকের দেখ! হয়েছে যারা নিয়ম ধর্ম 
মেনে চলে, করে প্রাতঃনান। এর! আত্মাকে ছেড়ে পূজা করে” পাথরের । 
এদের জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে । আরও অনেকে যোগাঁসন করে এমন একটা 
ভাব দেখায় যেন তাদের মত আর কেউ নেই, এদের মন অহংকারে পূর্ণ। 
এরা গাছপাথরের পূজা করতে থাকে, তীর্ঘবত করে নিজেদের ভুলায়। 
আরও অনেকে মালা পরে, টুপী পরে, তিলক কাটে, ছাপ লাগায়, সাঁখা 
আর শব্দ গাইতে গাইতেই ভুলে যায় । এরা খবর জানে না আত্ার। 
আবার অনেকে মায়ার অভিমানে ঘরে ঘরে মন্ত্র দিয়ে বেড়ায। এই সব 
গুরুর সঙ্গে তাঁদের শিষ্েরাও সব ডেবে। শেধকালে এদের আপশোসের 
অন্ত থাকে ন|। অনেক পীর আর আউলিয়া দেখেছি, তাঁরা কিতাব 
কোরাণ গড়ে, শিল্প করে, কবর দেওয়ার বিধান দেয়। এরাও থেদাকে 
জানে না। আল হিন্দু দয়া নেই, মুসলমানের মেহর (দয়) নেই, ছুইই 
(দয়া ও মেহর) দেশছাঁড়। হয়েছে । এ জবাই করে ও বলি দেয়। 
উভধ্বেরই ঘরে মাগুন লেগেছে । এমনি সব রীতিনীতি নিয়ে দুনিয়া! চল্ছে 
হেসে খেলে আর আমরা নিজেদের বলছি সেয়ানা। কবীর গিজ্ঞেন করছে, 
সাঁধুরে ভাই, এর মধ্যে দেওযান। কে । 
৬৫ 
সাধো, দেখো জগ বৌরানা। 
সাচী কহৌ তো মারণ ধাবৈ ঝুঁঠে জগ পতিয়ানা। 
হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা মুসলমান রহমাণা। 
আপসমে দোউ লড়ে মরতু হৈ মরম কোই নহি" জানা । 
বহুত মিলে মোহি" নেমী ধর্মী প্রাত করৈ" অসনানা। 
আতম-ছোড়ি পষানৈ' পুজৈ তিনক? থোথা জ্ঞান । 
আসন মারি ডি'ভ ধরি বৈঠে মনমে বহুত গুমানা। 
পীপর-পাথর পুজন লাগে তীরথ-বর্ত তূলান|। 


১৮২ তক্ত কবীর 


মালা পহিরে টোশগী পহিরে ছাপ-তিলক অনুমান! । 

সাখী সনদে গাবত ভূলে আতম খবর ন জান1। 

ঘর ঘর মন্ত্র জে! দেন ফিরত হৈ মায়াকে অভিমান । 

গুরুবা সহিত সিষ্ত সব বুড়ে অস্তকাল পছিতাঁন। | 

বহুতক দেখে গীর-ওলিয়! পটে কিতাব-কুবান!। 

করৈ' মুরীদ কবর বতলার্বৈ উনহু' খুদা ন জান1। 

হিন্দুকী দয়া মেহর তুরকনকী দোনে। ঘরসে ভাগী। 

ৰহ করৈ জিবহ বাঁ ঝটকা মারে আগ দেোউ ঘর লাগী। 

যা! বিধি হনত চলত হৈ হমকে? আপ কহাৰৈ স্তানা। 

কহৈ কবীব স্রনো ভাঈ সাধে ইনমে কৌন দিরান! ॥ 

৬৬ 
মিঞা, তুমি কি আব বলবে । আমি খোদার একজন দীন বান্দা । ভুমি 
যা খুশি ভাবতে পার। আল্তা দুর্বল দীনহীনের প্রভু । তিন ভেশব চাঁন 
না। তুমি ষে মুরশিদ পীরের কথা বলছ কে তারা, কোথা থেকে £ল। 
তারা রোজা করে, নামাজ পড়ে, কলম। পড়ে বিস্তু তাতে স্বর্গ মিলে না। 
এক মনের ভিতরেই আছে সত্তরটি কাবা যে (দর্শন) করবে সে-ই জানবে । 
প্রিয়কে চেন,» একটু দয়া কর আপনাকে । ধনসম্পদকে তুচ্ছ মনে করো । 
প্রভূ কাছেই এসে রয়েছেন জেনো । যে এটি জানে সে হয় স্বগেব সরিক। 
একই মাটি, কপ শুধু ভিন্ন ভিন্ন। সকলের মধ্যেই ব্রচ্ম বিরাঁজমান। ক্বীব 
বলছে ত্বর্গ ছেড়ে নবকই আমার মনেব মত (অর্থাৎ স্বর্গ নবকে কৌনো। 
ভেদ নেই )। 
৬৬ 

মীয়1 তৃম্হসৌ বোল বনি নহী আবৈ। 

হম মসকীন খুদাঈ বন্দে তুম্তবা জস মনি ভ।বৈ ॥ 

অল্হ অবলি দীনক1 সাহিব, জোর নই ফুরমায়!। 

মুরিসদ-গীর তুম্হরৈ হৈ কো কহে কহাতৈ আয়া ।॥ 

রোৌজ। করৈ" নিবাজ গুজারৈ কলমৈ ভিসত ন হোঈ। 

সত্তরি কাবে ইক দিল ভীতরি জে করি জাঁনৈ কোঈ ॥ 


ভক্ত কবীর ১৮৩ 


খসম পিছণানি তরস করি জিয়মৈ" মাল মতী করি ফীকী। 
আয়া জানি সাঈকু জখনৈ", তব হেব ভিস্ত সরীকী ॥ 
মাটী এক ভেষ ধরি নান”? সবমে ব্রহ্ম সমান] | 

কহৈ কবীর ভিস্ত ছিটকাঁজঈ দোজগ হী মনমানী ॥ 


৬৭ 

আমি প্রিষের খোজে চলেছি । (তাকে কি করেপাৰ ) অন্তরের এই 
ভাবনা ঘেোচেনি। বন্ধু আমার হ্য়তই পাঁশে রয়েছেন তবু তাঁকে দেখতে 
পাইনে। বিহ্বল হয়ে চারদিকে ছুটে বেড়াই তবুও কান্তকে পাইনে। 
কি করে আমি ধৈর্ধ ধরে গাঁকব । আমার হাত থেকে যে হীরা পড়ে গেছে। 
খন আমার চোখের পর্দা সরে গেল তখন তাকিয়ে দেখি প্রভু রঘেছেন 
গগনে (নহশ্সারে )। কবীর বলছে আমার চোখেই বন্ধুর বাসা--একপা 
মুখে বলতে গেলে ভষ হয়। 


৬৭ 

চলী ?ম খোঁজমে পিয়কী । মিটী নহশি সোচ য়হ জিয়কী ॥ 
রফে নিত পাস হী মেরে । ন পাউ যারকো হেরে ॥ 

বিকল চছ গরকে। ধাউ | তবন নহি কম্তকো। পাউ ॥ 
”ণ1 কেহি ভাতিসে। ধীরা । গযৌ গির হাথসে হীরা ॥ 
বটি জব নৈনকী ঝা । লখো তব গগনমে সাঈ ॥ 

কবীব শব কি ত্রাস । নয়নমে যাবকো বাস ॥ 


৬৮ 

গ্রিশ্নতমেধ বিরহে আমাব প্রাণ ছট্ফটু কবছে। আমার দিনে শান্তি 
নেই, রাতে নেই ঘুম। "আদার সব কাজকর্ম মাটি ত'ল। আমার দেহমন 
চরখার মত কাঁপছে । শূন্ট শব্যায় আমার জন্ম কেটে গেল। চেষে চেয়ে 
চোখ ব্যথা হয়ে গেল কিন্তু পথ চোখে পড়ল না। বেদরদী বন্ধু আমার 
খোজ নিল না। কবার বলছে, ভাইরে সাধু শোন (বিরহের ) দুঃখ কট 
দিচ্ছে, এই বেদন। দূর কর। 


১৮৪ ভক্ত কবার 
৬৮" 

তলফৈ বিন বালম মোর জিয়া] । 
দিন নহি চৈন রাত নহি' নিদিয়া, 
তলফ তলফকে ভোর কিয়া ॥ 
তন-মন মৌর রইট-অস ডোঁলৈ, 
সন সেজপর জনম ছিয়1। 
নৈন থকিত ভয়ে পন্থ ন স্ুবৈ, 
সীঈ বেদরদী স্থধ নলিয়া॥ 
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাঁধো, 
হরে পীর দুখ জোব কিয়া ॥ 


৬৯ 


ভক্তের রক্ষাকারী আবনাশী প্রিয়তম কবে তোমাৰ দেখা পাব । আমার 
অবস্থাটা! বেন সেই মাছের মত যে জলে জন্মে, জলই ভাঁলবাঁনে, তবু জল জগ 
করে টেচার। প্রিয়তম তোমার অঙ্গে মিলনের আশাঁষ বিরঠিণী আমি 
তোমার পথের দিকেই চেষে আহি, তোম।র প্রেমের জন্ক আমি ঘর ছেড়েছি, 
তোমার চরণে কবেছি আত্ম-সমর্পণ । জলছাঁড়া মীছেব ধেমন হয তেমনি 
ঘরের মধ্যে আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করছে। দিনের বেলা আমি 
থেতে পাঁরিনে, রাতে আমার খুম হয় না, ঘরদোর আমার ভাল লাগে না। 
শধ্য আমার শক্র হয়েছে । আমি জেগে রাত কাটিয়ে দ্ি। বন্ধু, আমি 
ত তোমারই দাঁসী, তুমি আমার ভর্তা । দীনদয়াল, এস তুমি দয্ন। কপে। তুমি 
শক্তিমান, তুমি অঙ্টা। প্রিয়তম, হয় তুমি এসে আপন করে নাও, নয় আঁমি 
এই প্রাণ ত্যাগ করি। ক্বীরদাস বলছে বিরহ অত্যন্ত প্রবল হয়েছে, 
আমাকে দর্শন দাও । 


৬৯ 


অবিনাসী ছুলহা৷ কব মিলিহো, ভক্তনকে রছপাল। 
জল উপজী জল হী সেঁ। নেহা, রটত পিয়াস পিয়াঁস। 
মৈ' ঠাট়ী বিরহন মগ জোউ", প্রিয়তম তৃমরী আস। 


তক্ত কবীর ১৮৫ 


ছোড়ে গেহ নেহ লগি তুম-সৌ, ভঈ চরণ লরলীন । 
তালা-বেলি হোতি ঘর ভীতর, জৈসে জল বিন মীন। 
দিবস ন ভূখ রৈন নহি' নিদ্রা, ঘর অঙ্গনা ন সুহায়। 
সেজরিয়! বৈরিন ভঙঈ হমকো, জাগত রৈন বিহায়। 
হম তো তুমরী দাসী সজন', তুম হমরে ভবতার । 
দীন-দয়াল দয়! করি আও, সমরথ সিরজনহার । 
কৈ হম প্রান তজতি হে প্যারে, কৈ অপনী কর লেব। 
দাঁস কবীর বিরহ! অতি বাঁটের, হমকে। দরসন দের । 
৭৩ 
তুমি এস আমার চোখের মণ্যে, তাঞলে আমি চোখ বুজে ফেল্ব। 
আমি আর কাউকে দেখব না, তোমাকেও আব কাউকে দেখতে 
দেব শ।। কবীব বণ্ছে যেখানে সিছুবেব বেখা দিতে হয় সেখানে কাঁজল 
দেওয়া যায় না। আমাৰ চোখের মধ্যে বেরাম আনপ্দ করছেন সেখানে 
অন্যের হান হবে কোথায। মনে আমাব বিশ্বাস নেই, নেই প্রেমরস। 
এই' শবীবে (প্রিয়তমকে আকর্ষণ কধ।ব) কৌশলও নেই । কি করে সেই 
প্রিঘ্তমেব সঙ্গে আমাব বঙ্গরভণ্ত হবে জানি না। 
৭০ 
নৈনা অন্তরি আর তু, জু্য হৌ নৈন ঝাপেউ। 
না হৌ দেখো গবকৃঁ, না তুঝ দেখন দেউ ॥ ১॥ 
কবীব রেখ সিদ'বকী, কাজল দিয়া ন জাই। 
নেন” রমইয়া রবি রহযা, দূজা কহী সমাই ॥ ২॥ 
মন পবতীতি ন প্রেম-রস, না ইস তনমে ঢংগ। 
ক্যা জাণৌ উস গীবস্, কৈ রহসী রঙ্গ ॥ ৩ ॥ 
৭১ 
চোঁথকে করলাম কাঁমরা, তাতে পাতলাম আখি-তারার পালং। তারপর 
ফেলে দিলাম চোখের নিমেষের চিক, তাতে প্রসন্ন হলেন আমার প্রিয়তম | 
প্রিয়তম আমার বিদেশে থাকলে তবে তীকে চিঠি লিখতাম। তিনি যে 
শরীরে, মনে, নয়নে রষ়েছেন। তাঁকে আর কোথায় খবর পাঠাব । 


১৮৩ ভগ কবীর 


৭১ 


নৈনোকশী করি কোঠরী, পুতরী পলঙ্গ বিছায়। 
ফলকৌোকী চিক ডারিকৈ, পিয়াকো লিয়! রিঝায় ॥ ১ ॥ 
গ্রীতমকো পতিয়। লিখু', জো কু" হোঁয় বিদেস। 
তনমে' মনমে নৈনমৌ, তাকৌ কহা। সদেস ॥ ২ ॥ 


৭২ 
পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখে আমার ছানি পড়ে গেল, 

নাম নিতে নিতে ভিভে ফোস্কা পড়ে গেল। বিবহের কমগুলু ভাতে নিষ্ে 
আমার চোঁখ ছুটি বৈবাগী হয়ে গেল। তার! চাইছে 'দর্শন-মীধুকবী+ 3 ও" 
নিষেই দিনরাত বিভোর হয়ে আছে। এই দেহ রঙাব। রগগুলি সব তাখ। 
তাতে নিত্য বাজছে বিব্চেব সর আমার প্রভু আব আমাব চিত্ত ছাদ 
আর কেউ ত। শুনতে পাষ না। 

৭২. 


অখিয়' তো ঝাঈ পবী পন্থ নিহাবি নিহাবি। 
জীহড়িয়ণ ছাল পড়্যা, নাম পুকাবি পুকাঁবি ॥ ১। 
বিবহ কমগ্ডল কর লিষে, বৈবাগী দে! নৈন। 
মাঙ্গে দবস মধুকবী, ছকে বহে দিন-বৈন ॥ ১। 
সব রঙ্গ তাত রবাব তন, বিরহ বজাবৈ নিল । 
ওব ন কোঈ সনি সকৈ, কৈ সাঈ কৈ চিত্ত ॥ ৩। 
৭৩ 
পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করে সারা জগৎ ভুলে বয়েছে। যে কোনো পক্ষ ন 
নিয়ে শ্রীহরিব ভঙ্গনা কবে সেই সন্তই বুদ্ধিমান। অমুতেব মোট মাথা থেকে 
নামিয়ে বেখে দিয়েছি । যাঁকে বলছি একই বয়েছেন সে-ই আমাকে 
দুচাবটে কথা শুনিয়ে দিচ্ছে। 
৭৩ 
পছা পছীকে কারনৈ, সব জগ রহ! ভুলান। 
নিরপছ হেবকে হরি ভজৈ, সোই সন্ত সুজান ॥ ১ ॥ 


ভক্ত কবীর ১৮৭ 


অমৃত কেরী মোটরী, সিরসে ধরী উতার। 
জাহি' কহে মৈ এক হৈ, মেণহি কহৈ দো-চার ॥ ১ ॥ 
৭8 
ওগো! কনে, তোমাকে স্বামীগৃহে যেতেই হবে। তবে কেন কান্নাকাটি 
কর, গান গাঁও কেন, কেনই ব্ বায়না! ধর) সবুজ সবুজ চুড়ি পরেছ 
কেন, প্রেমের পোষাক পর। কবীব বলছে ভাইরে সাধু, শোন, প্রিয়তম 
ছাড়া আব কোনে! গতি নেই। 
৭৪ 
ছলহিশি তোহি পিয়কে ঘর জানা। 
কাহে রোবে। কাহে গাবো কাহে কবত বহানী ॥ 
কাহে পহিবেী হবি হরি ছুরিয়ণ পহির্যো প্রেমকৈ বানা। 
কহৈ কবীর সুনো ভাঈ সাধো, বিন পিয়। নাহি ঠিকানা ॥ 
৭৫ 
আমি ঘুমে অচেতন ভয়ে শুয়ে রয়েছিলাম। প্রিয়ভম আমাকে জাগিয়ে 
দিলেন। আমার চোখে লাগিষে নিয়েছি তার চরণ-কমলের অঞ্জন। 
ধাতে আর ঘৃম না আসে, শরীরে আনস্ত না লাগে তাই কবব। প্রিয়্তমের 
কথা সে যে প্রেমের সমুদ্র ভীতেই আমি স্নান করতে যাই। জন্ম জন্মান্তরের 
পাঁপ এক মুহুর্তে ধুয়ে ফেলব। এই দেহকেই করব জগতের দীপ, তাতে 
প্েব প্রীতির সলতে। আর পঞ্চতত্বের তেল দিয়ে ব্রহ্গ-অগ্নিতে জালিষে 
নেব। আমাকে পেযাল| ভরে প্রেমসুধা পান করিয়ে প্রিষতম ও মন্ত 
হয়ে তা পান করে নিনেন। বিরহ আগুনে দেহ জলে পুড়ে গেল আর 
কিছুই ভ।ল লাগে না । অ।মি সেই উচু অট্রালিকার উর চডে বসেছি 
দেখানে কালের গতি নেই। কবীব বিচাৰ করে বলছে সেখানে আমাকে 


দেখে যমও ভয় পানু । 
৭৫ 


স্ৃতল রহলু খৈ নীদ ভরি হো, পিয়। দিহলৈ জগায়। 
চরণ-করলকে অঙ্গন হো নৈনা লে লু লগায়া ॥ 

জাসে নি'দিয়া ন আবৈ হো! নহি তন অলপায়। 
পিয়াকে বচন প্রেম-সাগর হো, চলু চলী হো নহায় ॥ 


১৮৮ ভক্ত কবীব 


জনম জনমকে পাপরা ছিনমে ভাবব ধোবায়। 
যহি তনকে জগ দীপ কিয় প্রীত বতিয়া লগায় ॥ 
পাঁচ তত্তকে তেল চুআঁএ ব্রহ্ম অগিনি জগাষ । 
প্রেম-পিয়াল! পিয়াইকে হো পিয়া পিয়া বৌরাষ ॥ 
বিবহ অগিনি তন তলফৈ হো! জিয কছু ন সোহা ॥ 
উ*চ অটরিযা চটি বৈঠ লু হো জই কাল নজায়। 
কন্ঠে কবীব বিচাবিকে তো৷ জম দেখ ডবায ॥ 
৭৬ 
হে বাম, হে আমাব প্রিষ, আব আমি তোমাকে যেতে দেব না। 
তোমাৰ যেমন করে ভাল লাগে তেমনি করে আমার হও। বগকালেব 
পব হবিকে পেয়েছি । আমা বড ভাগ্য। ঘবে বসেই ছিলাম তবু 
তিনি এসেছেন । চবণ পাবার জন্য পাগল হযে ছিলাম । এবাঁব তাঁকে 
প্রেম-প্রীতিব বাধনে আটকে বাঁখব। (হে প্রিষ,) আমাব এই মন-মন্দিবে 
নিয়ত ভালভাবে থাক। কবীব বলছে আব ধোঁকাতে পড়ো না। 
৭৬ 
অব তোতি জান ন দেহ বাম পিষাঁবে, 
জু ভাঁবৈ তৃয হোহ হমাবে। 
বছৃত দিননকে বিছুবে হবি পাষে, 
ভাগ বডে ঘব বৈর্সটৈ আযে। 
চবননি লাগি কবে ববিযাঈ, 
প্রেম-প্রীতি বাখৌ উবঝাঈ। 
ইত মন-মন্দিব বহৌ নিত চোঁষৈ, 


কহৈ কবীব পবনহু মতি ঘোষে ॥ 
৭৭ 
ভাইবে নামেব নেশ! কখনে! ঘুচে না। অন্য নেশা ক্ষণে ক্ষণে চডে 
আর কমে কিন্তু নামেব নেশ! দিন দিন সওযাঁগুণ কবে বাড়তে থাকে। 
নামের দিকে দৃষ্টি দিলে নেশ! বাড়ে, নাম শুনলে মন মুগ্ধ হযে যাষ, 
আমাৰ নাম স্মরণ কবলেই শরীব নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পেযাঁল। 


ভক্ত কবীর ১৮৯ 


তরে যে পান করে নামরস সে মাতাল হয়ে যাঁয়। যে নাম পেয়েছে 
তার ছুটানার ভাব ঘুচে গেছে। যে নামের অমল রস একটু চেখেছে 
গণিকা হোক আর সদন কসাই হোক সে তরে গেছে। কবীর বলছে 
বোবার গুড় খাওয়ার মত ভাষা নেই ত এই নামের বড়াই করব কি করে। 
৭৭ 
নাম অমল উতরৈ না! ভাঈ। 
ওর অমল ছিন ছিন চটি উতরৈ, 
নাম-অমল দ্রিন বটৈ সবাঈ ॥ 
দেখত চটৈ সুনত হিয় লাগৈ, সুরত কিয়ে 
তন [দেত ঘুমাঈ। 
পিয়ত পিয়াল! ভয়ে মতবালা, 
পায়ো নাম মিটী ছচিতাঈ। 
জে! জন নাম অমল রস চাখা) 
তব গঈ গণিকা সদন কসাঈ১। 
কহ কবীর গৃ'গে গুড় খায়া বিন রসনা * 
কা করৈ বড়াঈ ॥ 
৭৮ 
আমার ছুষ্টা ননদিনী জেগে রয়েছে। কুমতির লাঠি দিনরাত উচিষে 
আছে। স্থমতিকে দেখলে তার তাল লাগে ন৷। নিশিদিন আমি প্রভুব 
নাঁম নি। রহি রহি আমার চিত্তে রং লাঁগে। দিনরাত সথীদের সঙ্গে 





১ “সদন ভক্ত ছিলেন জাতিতে কনাই। ভত্তমালে আছে, ভার মাংস বিভ্রয় করিবার 
তুলাদণ্ডে ওজনের জন্য একটি শালগ্রাম থাকিত। শালগ্রামের এই দুর্গতি দেখিয়া এক নাধু 
তাহা প্রার্থনা করেন। সদন তৎক্ষণাৎ লাধুকে শিলাটি দেন রাত্রে সাধু স্বপ্ন" দেখেন দেবতা 
বলিতেছেন আমাকে সেই সদনের বাড়ী রাখিয়া আইপদ। আমি তার সহজভাবে ভক্তিতে মুগ্ধ । 
সাধু তাহাই করিলেন । 

কেমন করিয়া কাম-ক্রোধ জয় করিয়! দেহ দুঃখ সহা করিয়। সদন ধর্মজীবনে অগ্রসর হন 
সে কথা ভক্তমালে আছে। পরিশেষে পুরীধামে জগন্নাথ দেব শ্বয়ং তাহাকে আপনার আসনে 
ভাকিয়৷ লন ।” 

ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা পৃ ঃ ৫৩, ৫৪ 


১৯০ ভক্ত কবীর 


খেলা করে কাটিয়েছি তাই আমার বড় ভর করছে। আমার প্রদ্থুর উচু 
অট্রালিকা। তার উপরে উঠতে গেলে আমার প্রাণ কীপে। তবে সুখ 
চাইলে লঙ্জ! ছাড়তে হবে, প্রিয়তমের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতে হবে । ঘোঁমট! 
খুলে ফেল; সর্ব অঙ্গ দাও উপহার; নয়নে কর আরতি-সঙ্জা। কবীর 
বলছে, সাধুরে ভাই, শোন, যে চতুপপ সে-ই জানে যার নিজ প্রির়তষের 
আশা নেই সে-ই মিছিমিছি কাজল তৈরি করে। 


৭৮" 
হমরী ননদ নিগোড়িন জাগে। 
কুমতি লকুটিয়া নিসি-দিন ব্যাপৈ, স্মৃতি দেখি নহি" ভাবৈ। 
নিসিদিন লেত নাম সাঁহবকো। রহত রহত রঙ্গ লাগৈ। 
নিমিদিন খেলত রহী সখিয়ন-সঙ্গ, মোহি' বড়ো ডর লাগৈ। 
মোরে সাহবকী উচী অটরিয়া চঢুতমে' জিয়রা কাপৈ। 
জে সুখ চহৈ তো! লজ্জা ত্যাগৈ, পিয়সে হিলি-মিলি লাগৈ। 
ঘূ'ঘট খোল অঙ্গ-ভর ভে'টে, নৈন-আরতী সাজৈ। 
কৈ কবীর স্নো ভাঈ সাধো, চতুর হোয় সো জানৈ। 
নিজ প্রীতমকী আস নই হৈ নাহক কাজর পারৈ। 


৭৯ 
প্রির়তমকে ছাড়! বিরহিনী কেমন করে বাঁচবে । ওগো, তোমরা এব 
কোনো! একটা উপায় কর। দিনে তার আহার নেই, রাতেও ঘুম নেই। 
তার কাছে এক একটি প্রহর যেন এক একটি যুগ। সে হ্থন্দর ফাগ 
খেলা ছেড়ে চলে যায়, ছেড়ে চলে যায় ঘর বাড়ী, ধনদৌলত। বনে গিষ্ে 
নাম জপ করে। প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনেই তার স্থখ। জল ছাঁড়া মাছ 
যেমন ছটফট করে তেমনি ছটফট করতে করতে সে ছুটে প্রিষবতমের 
দর্শনের জন্য । সেই প্রিয়তমের আকাঁর নেই, নেই বূপ, নেই রেখা, তার 
সঙ্গে কে গিয়ে মিলিত হবে। ওগো! সুন্দরী, আপন পুরুষের বিষয় যদি 
বুঝতে পার তা হ'লে দেখতে পাবে তিনি তোমার দেহেই নৃত্য করছেন। 
এইটে বুঝো ষে শব্ব-স্বূপী জীবই প্রিক্ন; সব ভুল জেদ ছেড়ে দাও। 
কবীর বলছে আর দ্বিতীয় কেউ নেই, যুগে যুগে তুমি আমি এক । 


ভক্ত কবার ১৯১ 


৭৯ 
টসে জীবেগী ব্বিরহিনী পিয়া বিন, কীজে কৌন উপায়। 
দিবস ন ভূখ রৈন নহি" সখ হৈ, জৈসে করি জুগ জাম। 
খেলত ফাগ ছণড়ি চলু সুন্দর, তজ চলু ধন ওঁ ধাম। 
বন-খণ্ড জায় নাম লৌ লাবরে' মিলি পিয়সে সখ পায়। 
তলফত মীন বিন! জল জৈসে, দরসন লীজে ধায়। 
বিনা অকার রূপ নহি' বেখা, কৌন মিলেগী আঁয়। 
মাপন পুরুষ সমঝিলে সুন্দরি, দেখো তন নিরতায়। 
সব্দ সবগী জির পিব বুঝে ছাড়ো ভমকী টেক। 
কছৈ কবীর ওর নহি দূজা, জুগ জুগ হম-তুম এক ॥ 
৮০ 
বিন্দু খিন্দু প্রেমবসে ভিজে গেছে চুনরী (বুটিদার ওড়না )। আপন 
প্রযতমের খোজে সোহাগী চলেছে ব্যাকুল হয়ে। ওগো তোর চুনরিয়া 
€কে দিয়ে তেপী,; তার চারদিকে ঝুলছে কিসের ঝালর। পঞ্চতত্বের 
তৈরি চুনরিয়। আর তাতে ঝুলছে নামের ঝালর। ওরে প্রিয়তমের মহলে 
উঠ যা; দুয়ার খোলে গেছে। কবীরদাস তাই দেখে আনন্দে দোল খাঁচ্ছে। 
৮০০ 
এ'জৈ চুনরিয়া প্রেম-রস বৃদন। 
আরত সাঁজকে চলী হে স্ুহাগিন পিয় অপনেকো ঢুটন। 
কাহেকী তোরী বনী হৈ চুনরিয়া কাহেকে লগে চারে] ফর্দন। 
পাচ তন্তকী বনী হৈ ছুনরিয়া নামকে লাগে ফুঁদন। 
চটিগে মহল খুল গঈ রে কিবরিয়া দাস কবীর লাগে ঝুলন ॥ 
৮১ 
আমি চলব আমার শিজের প্রভুর সঙ্গে। হাতে নেব নারকেল, মুখে 
দেব পানের খিলি। সখি ভরে পরব মোতি। নীল ঘোড়ীর হলদে রঙের 
'বাচ্চা। তার পিঠে চড়ে যাঁব। নদীর ধারে সদ্গুরুর দর্শন মিলবে। 
"অবিলম্বে আমার জল্মের সংস্কার হয়ে যাবে। কবীর বলছে, সাধুরে ভাই, 
শোন, আমি দুই কূল উদ্ধার করে চল্লাম। 


১৯২ ভক্ত কবীর 


৮৬ 
মৈ অপনে সাহব সঙ্গ চলী । 
হাথমে' নরিয়ল মুখমে' বীড়া, মোতিয়ন মগ ভরী। 
লিল্লী ঘোড়ী জরদ বছেড়ী, তাপৈ চটিকে চলী ॥ 
নদী কিনারে সতগুর ভেঁটে, তুবত জনম সুধরী । 
কহৈ ককীর স্থুনো ভাঈ সাঁধো, দোউ কুল তারি চলী ॥ 
৮২. 
গুক আমাকে অজব সিদ্ধিঘোটা খাইয়ে দিয়েছেন। যেদিন থেকে 
গুক আমাকে পিদ্ধিঘোটা! থাইফেছেন সেদিন থেকে আমার চিত্ত স্থিব হযে 
গেছে, আমার সকল ছু'টানার ভাব দূর হয়ে গেছে। অধর-কটোরায় নাম- 
'উষধ খেয়ে আমার কুমতি তৃপ্ত হযে চলে গেছে। এটি ব্রঙ্গা! বিষ খেতে 
পান নি; শল্ভু এর খোজে জন্ম কাটালেন । কবীর বলছে স্থুরতি ধ্যানে বসে 
এ যে খেতে পারে সে-ই অমর হয়। 
৮২ 
গুরু মোহি' ঘুটিয়া অজর পিয়াঈ। 
জবসে গুরু মোহি" ঘু'টিয়া পিয়াঈ, ভঈ স্ুচিত মেটা ছুচি-তাঈ। 
নাম-ওষধী অধর-কটোরী, পিয়ত অঘায় কুমতি গঈ মোঁরী। 
্রহ্মা-বিন্ন, পিয়ে নহি" পায়ে, খোজত সন্তু জন্ম গবায়ে। 
স্থরত নিরত করি পিয়ৈ জো কোঈ, কহ কবীর অমর 
হোয় সোঙঈ। 
৮৩ 
আমার চোঁথ সেয়ান! হয়ে গেছে। আমার দেওর ননদ শ্বশুর এদের 
সঙ্গ ত্যাগ করে যেখানে আছে প্রিয়তম শ্রীহরি সেখানে চলে গেছে। 
আমার ছেলেমানুষি সব কাজ। ভাগ্যগুণে তাঁর বাধন কেটে গেছে। 
দয়! করে তিনি আমার হাত ধরে নিজের কাছে নিয়েছেন। জলের বিন্দু 
থেকে যিনি পিগ্ড (শরীর) সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে অধিক প্রীতি হ'ল। 
যেত তার প্রতি ক্ষণেকের জনও প্রেম জ্মাল না। তবুতীর শ্রীতি 
দিন দিন নব নব রূপে দেখা দিচ্ছে। 


ভক্ত কবীর ১৪৩ 


৮৩ 


মেবী অখিয়1 জান শ্রজান ভঈ | 

দেরব ননদ স্ুসব সঙ্গ তজি কবি, হবি গীৰ তই! গঈ ॥ 
বালপনৈকে কবম হমাবে, কাটে জানি দঈ। 

বাহ পকবি কবি কিবপা কীন্হী, আপ সমীপ লঈ | 
পানীকী বু'ঁদসে জিনি প্যড সাজ্যা, তা সঙ্গি অধিক বঈ। 
দাস কবীব পল প্রেম ন ঘটঈ, দিন দিন প্রীতি নঈ ॥ 


৮৪ 


এইভাবে বাঁমেব প্রতি প্রীতি কব। চবণরূপ পাখাব উপব ভব করে 
নৃত্য কব। জিহবা ছডা (মুখে উচ্চাবণ না কবে, সহজে ) গুণগান কব। 
যেখানে স্বাতি নক্ষত্রে পড়া জলবিন্ু নেই, ঝিনুক নেই, সমুদ্র নেই সেখানে 
সহজে উৎপন্ন মোতি তোমাৰ আছে। এই সহজ মোতিব জল দিযে তোমার 
পবন ও আকাশ (প্রাণাষাঁম ও সমাধি) ধুয়ে নাও। এমন একটি স্থান 
আছে যেখানে পৃথিবী বর্ণ কবে আব আকাশ সিক্ত হয়, চন্ত্রসর্য যেখানে 
মিলিত হয, যেখাঁনে দুইয়ে মিলে জডাজডি কবে আব হাঁস খেল! করে 
বেডাঁধ। এক বৃক্ষেব ভিতব নদী বধষে চলেছে, সেই নদী একটি কনক 
কক্ষসে গিষে পড়ছে । সেই বুক্ষের উপব পাঁচটি শুকপাথী এসে বসেছে 
আব তাতে শ্রসন্ন হয়েছে বনবাজি। যেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হযেছিলে 
সেখানে সংলগ্ন হও, আকাশে গিয়ে বস, ভক্তকণীব পথিক। সে পথ চিনে 
নিয়েছে । সেই পথেব কথা বলছে। 


৮৪ 


ইনি বিধি বামস্ ল্যৌ লাই । 

চবণ পাষৈ নিবতি কবি, জিভ্যা বিন! গুণ গাই। 

জহী ব্বাতি বুঁদ ন সীপ সাইব, সহজি মোতী৯ হোই। 
উন মোতিযন মৈ" নীব পোয়ৌ পরন অন্বব ধোই। 


১ মোতী-বিরহের অশ্রু । 


১৩ 





১৯৪ ভক্ত কবীর 


জনা ধরনি২ ববষৈ গগনত ভীজৈ, চন্দ৪-সুরজ৫ মেল । 
দোই মিলি তই] জুড়ন লাগে, করত হংসা কেলি। 
এক বিরষঙ ভীতরি নদী৭ চাঁলী, কনক কলস৮ সমাই। 
পঞ্চ সুবট।৯ আই বৈঠে, উদৈ ভঈ বনরাই। 
জহা! বিছুটেযী তহা! লাগ্যো, গগন বৈঠো৷ জাই। 
জন কবীর বটাউবা, জিনি মারগ লিয়ৌ চাই। 
৮৫ 
সথিরে, দ্বামীর সঙ্গে মিলনের জন্ত যত্ব কর। ছোটবড় পুতুল, খেলার 
কুলোটুলো ছোট মেষের এইসব খেলার জিনিষ ফেলে দে। দেবতা, পিতৃগণ, 
স্থানীয় দেবতা, মা ভবানী এদের পূজো--এ হচ্ছে চৌরাশী যোনিতে ভ্রমণের 
পথ। উচু মহল, তাঁর ছাতের উপর রয়েছে আজব রঙ্গের কাঁমরা। সেখানে 
আছে আমার স্বামীর পুষ্পশয্যা। তনু মন ধন সব ওখানেই অর্পণ কর। 
স্থরতির কথা ম্মরণ কর। পায়ে পড় প্রিয়তমের। কবীর বলছে হে হংস 
(জীব), নির্ভয় হও। তালা! খোলার চাবি কোন্টি তা তোঁমাঁকে বলে 
দিলাম। 
৮৫ 
করো জতন সখী সীঈ মিলনকী । 
গুড়িয়া গুড়রা স্বপ স্ুপলিয়া, 
তজি দে বুধি লরিকৈয়”? খেলনকী । 
দেব্তত1 পিত্তর ভূইয়1 ভরানী 
যহ মারগ চৌরাসী চলনকী । 





পপ পাপ পাপা পাপা 


২ ধরনি-মূলাধার। 

৩ গগন-্*্সহশ্রার | 

চন্দ-_ব্রন্বরন্ধ, ইড়! নাড়ী 

হুরজ- নাতির উপরের মণিপুর পদ্ম, পিঙ্গল। নাড়ী। 
৬ বিরষ-বৃক্ষ, শরীর। 

৭ নদী--কুলফুণ্ডলিনী | 

কনক কলস-_সহত্ার। 

৯ পঞ্চ সরটা-_পঞ্চ গ্রাণ। 


৩০ 


্্‌ 


ভক্ত কবীর ১৯৫ 


উ*চা মহল অজব রঙ্গ বঙ্গল। 
সাঈ'কী সেজ রহ লগী ফুলনকী । 
তন মন ধন সব অপনি কর বৃহ, 
সুরথ পম্হাঁর পরু পইয়"? সজনকী । 
কহৈ কবীর নির্ভয় ০োঁয় হংসা, 
কুঁজী বতা দে তাল! খুলনকী ॥ 
৮৬ 
প্রিয় আমার জেগে রয়েছেন, আমি কি করে ঘুমিয়ে পড়লাম। পাঁচজন 
সখী আমার সঙ্গিনী। তার্দের রঙ্গেই আমার রঙ্গ লেগেছে; প্রিয়তমের 
রঙ্গ ত লাগল না। আমার পেয়ান। শাশুড়ী, ননদ এবং জা এদের ভয়ে আমি 
প্রিয়তমের মর্ম জান্তে পারি নে। দ্বাদশের উপর রয়েছে শয্যা বিছান। 
তার উপর আমি উঠতে পাঁরি নে। সেই লজ্জায় মরে যাই। দিনরাত 
আমার বুকে ব্যথা (বিরহের ) বাঁজে কিন্তু আমি ন! পেলাম তার (প্রিয়ের ) 
কথ! শুন্তে, না জান্তে পারলাম তার সঙ্গনুখ কেমন। কবীর বলছে, ওগো 
আমার সেয়ান। সখি, শোন কথা, সদ্গুরু বিনা প্রিয্বতমের সঙ্গে মিলন হয় না। 
৮৬ 
পিয়া মেরা জাগে মৈ কৈসে সোঈ রী । 
পাঁচ সখী মেরে সঙ্গকী সহেলী, 
উন রঙ্গ রঙ্গী পিয়! রঙ্গ ন মিলী রী। 
সাম সয়ানী ননদ-দ্যোরানী, 
উন ডর ডরী পিয় সার নজানীরী। 
দ্বাদস১ উপর সেজ বিছানী, 
চট ন সকৌ মাঁরী লাজ লজানী রী। 
রাত দিবস মোহি' কুকা মারে, 
মৈ" ন সুনী রচি নহি সঙ্গ জানী রী। 
কহৈ কবীর সুন্থু সখী সয়ানী, 
বিন সতগুরু পিয়া মিলে ন মিলানী রী॥ 


১ ছ্বাদস--+১* ইন্রিয়, মন আর বুদ্ধি এই দ্বাদশ । 


১৪৬ ভক্ত কবীর 


৮৭ 
হে রাম, বহুকাল ধরে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি। তোমার সঙ্গে 
মিলনের জন্য প্রাণ ছটফট করছে, মনে একটুও সখ নেই। হে রাম, তোমার 
দর্শনের জন্য বিরহিনী উঠে দীড়াচ্ছে আর পড়ে পড়ে যাচ্ছে। মরবার পর 
তুমি যে দর্শন দেবে তা কোন্‌ কাজে লাগবে। কবীর বল্ছে, হে রাম, 
মরবার পর তোমায় পেতে চাইনে। সব লোহা যদি পাথরই হয়ে যায় তাহ'লে 
স্পর্শমণি কোন্‌ কাজে 'আঁস্বে। কবীর বলছে রাঁমকে ছেড়ে দিনে স্তখ নেই» 
সখ নেই রাঁতে, স্বপ্রে স্থুথ নেই, রোদে সুখ নেই, ছায়াতেও স্থুখ নেই। 
৮৭ 


বহুত দিননকী জোঁরতী, বাট তুম্হারী রাম । 
জিব তরসৈ তুঝ মিলনকু", মনি নাহী বিসরাম ॥ ১॥ 
বিবহিনি উঠে ভী পড়ে, দরসন কারনি রাঁম। 
মূর। পীছে দেহুগে, সো দরসন কেহি কাম ॥২॥ 
মূবা পীছে জিনি মিলৈ, কহৈ কবীর! রাম । 
পাথর-ঘাটা-লোহ সব, পারস কৌণৈ' কাম ॥ ৩ ॥ 
বাসরি সুখ না রৈণি স্রখ, না সুখ স্রুপিনৈ মাহি । 
কবীর ৰিছুট্যা রামন্থু, নী সুখ ধূপ নছাহি ॥৪॥ 
৮৮ 
পাহাঁড়ে পাহাড়ে আমি ঘুরে মরেছি, কেঁদে কেঁদে চোঁথ খুইয়েছি। কিন্তু 
যাতে করে প্রাণ বাঁচে সে জড়ি পাইনি । আঁমাঁর চৌখ জলে গেল, প্রতিক্ষণে 
তোমাকে চেয়েছি । না পেলাম তোমাকে, না হলাম খুশি, এমনি আমার 
বেদনা । সকল সংসার স্বথী। লোকে খায় দা আব ঘুমোয়। ছুঃখী শুধু 
কবীরদাঁস। সে জেগে থাকে আর কাদে । 
৮৮" 
পরবতি পরবতি মৈ" ফির্যা, নৈন গঁরাএ রোই। 
সে। বুট পাঁউ' নহী” জাতৈ জীরন হোই ॥ ১ ॥ 
নৈ'ন হমারে জলি গঞ, ছিন ছিন লোড়ে তুঙ্কম। 
নী তু মিলৈ ন মৈ' খুসী, এসী বেদন মুজ্কা ॥ ২ 


ভক্ত কবীর ১৯৭ 


স্থখিয়! সব সংসার হে, খায়ে অরু সোবৈ ॥ 
ছুখিয়! দাস কবীর হৈ, জাগৈ অরু রোবৈ ॥ ৩॥ 
৮৮ 
না আসতে পারলাম তোমার কাঁছেঃ না পারলাম তোমাকে ডেকে 
পাঠাতে। বিরহে পুড়িয়ে পুড়িয়ে তৃমি এমনি আমার প্রীণ নিয়ে নেবে। 
এই দেহ পুড়িয়ে ছাই করব, সেই আগুনের ধোঁয়া গিয়ে পৌছবে ব্বর্গে। সেই 
রাম যেন দয়া না করেন। তিনি যেন বর্ষণ করে এই আগুন নিবিয়ে না দেন। 
এই দেহ পুড়িয়ে কালি বাঁনাব। সেই কালি দিয়ে লিখব রামের নাম। 
বুকের পাঁজর দিয়ে বানাব কলম আর লিখে লিখে বামকে পাঠাব । 
এই দেহকে করব প্রদীপ আর আমার গ্রাণকে করব তাঁর পল্তে । রক্ত হবে 
তেল; তা দিষে সিক্ত করব সেই পলতে। এই প্রদীপের আলোতে কবে 
আমার প্রিযফতমের মুখ দেখব। হয় বিরহিণীকে মৃত্যু দাও» নয় নিজেকে 
দেখাও । অষ্ট প্রহরের দহন এ যে আমি সহা করতে পারছি নে। 
৮৯ 
আই ন সকৌ তুজ ঝপৈ, সকৃ* ন তুজঝ বুলাই। 
জিয়রা যৌহী লেহুগে, বিরহ তপাই তপাই ॥ ১॥ 
যু তন জালে মসি কর জ"্য ধৃবা জাই সরগগি। 
মতি বৈ রাম দয়া করৈ, বরসি বুঝাবৈ অগগি ॥ ২ ॥ 
যু তন জালে মসি করে”, লিখে রামক1 নাউ । 
লেখণি কর, করংককী, লিখি লিখি রাম পঠাউ ॥ ৩॥ 
ইস তনকা। দীরা করো, বাতী মেলু' জীব। 
লোহী সীঞ্চেট তেল জা, কব মুখ দেখো লীর ॥ ৪ । 
কৈ বিরহিনকুঁ মশচ দে, কৈ আপা দিখলাই। 
আঠ পহরকা দাঝণা, মোপৈ সহা ন জাই ॥ ৫॥ 
৪০ 
সব দুনিয়া সেয়ানা আর আমি পাগল। আমি বিগড়েছি কিন্ত আর 
কেউ যেন না বিগড়ায়। আমি পাগল নয্ব, রাঁমই আমাকে পাগল করে 
দিলেন। সদ্গুরুর কপায় আমার ভ্রম দূর হয়ে গেছে। লেখাপড়া শিখিনি, 


১৯৮ তক্ত কবীর 


বিচার বিতর্ক জানিনে। হরিগুণ কীর্তন করে করে আর হরিগুণ কীর্তন শুনে 
শুনে পাঁগল হয়েছি। কাম ক্রোধ এই ছুটি বিকৃত হয়েছে । সংসারটা নিজে 
নিজেই জলে যাঁচ্ছে। মিষ্টি কোথায়, না, যাঁর যা ভাল লাগে তাই মিষ্টি। 
তবে কবীরদাস রামগ্ডণ গান করছে। 


৯০ 
সব ছুনী সয়ানী মৈ" বৌরা, 

হম বিগরে বিগরৌ জনি ওরা । 
মৈ নি বৌরা রাম কিয়ো। বৌরা, 

সতগুরু জার গয়ৌ ভ্রম মোরা। 
বিদ্যা ন পট বাদ নহি জশীনু 

হরি গুন কথত-স্ুনত বৌরণীনু ॥ 
কাঁম-ক্রোধ দোঁউ ভয়ে বিকারা, 

আপহি আপ জরৈ' সংসারা ॥ 
মীঠো কহা জাহি জো ভাবৈ 

দাস কবীর রাম গুন গাবৈ | 


৯১ 
আকাশের আড়ালে রয়েছে লক্ষ্য । ভান দিকে শুর্ষ, বায়ে চন্ত্রমা, তাদের 
মাঁঝখানটাই আড়াল করা হয়েছে। দেহ ধনু, স্ুরতি তাঁর ছিলা; তাতে 
লাগান হয়েছে শব্ব-বাণ। বাণ মারল। তাতে দেহ বিদ্ধ হল। এই 
সদ্গুরুর আদেশ। বাঁণ মারল তবু শখীরে ঘা হ'ল না। এ আঘাত কেমন 
যার লাগে সে-ই জানে। কবীর বলছে সাধুরে ভাই শোনো, যে জেনেছে, 
সে-ই বুঝেছে । 
৯১ 
গগনকী ওট নিসাঁন। হৈ। 
দহিনে সুর চন্দ্রমা বায়ে, তিনকে কীচ ছিপানা হে। 
তনকী কমান সআ্ুরতকণ রোদা, সব্দ-বান লে তান হৈ। 
মারত বান বেধা তন হী তন, সতগুরুকা পরবাঁনা হৈ। 


ভক্ত কবীর ১৯৯ 


মার্ো বান ঘার নহি তনমে”, জিন লাগ! তিন জান! হৈ॥ 
কহৈ কবীর সুনে! ভাঈ সাধো, জিন জান! তিন মানা হৈ ॥ 
৯২ 
ওহে অভিমানী, ভেবে চিন্তে দেখো তোমার এই চাদর পুরোণো হয়ে 
গেছে। সংসার একে টুকরো টুকবো করে ছি*ড়েছে আর তুমি তাই 
জোড়াতালি দিয়ে গাঁয়ে জড়িয়েছে। পাপের দ্বারা, লৌভ-মোহের ছারা তুমি 
একে ময়লা করে দিয়েছ । এতে না লাগালে জ্ঞানের সাবাঁন, একে না ধুলে 
ভাল জলে। এইটে পরেই সারা জীবন কাটিয়ে দ্রিলে। ভালমন্দ কিছুই দেখলে 
না। এর জন্য তোমাঁর ধত শঙ্কা, একে মনে কর তোমার জানগ্রাণ। এটিই 
তোঁমার মাঁন সন্মান। কিন্তু জিনিষটা যে অন্তের। কবীর বলছে একে এখন 
যত্ব করে ধরে রাখ। কেননা, একবার হারালে আর একে দখল করতে 
পারবে না। 
৯২ 
সোচ-সমুঝ অভিমানী, চাঁদর ভঈ হৈ পুরানী। 
টুকড়ে টুকড়ে জোঁড়ি জগত-সেশ, সীকে অঙ্গ লিপটানী । 
কর ডারী মৈলী পাঁপন-সৌঁ, লৌভ-মোহমে' সানী । 
না যহি লগ্যো জ্ঞানকৈ সাবুন, ন ধোঈ ভল পানী । 
সারী উমির ওঢ়তে বীতি, ভলী বুবী নহি” জানী। 
সংকা মান জান জিয় অপনে, য়হ হৈ চীজ বিরানী। 
কহত কবীর ধরি রাঁখু জতনসে, ফের হাথ নহি আনী ॥ 
৯৩ 
ওরে আমার চিত্ত উদাস হয়ে কিরছে। রাঁমকে পাইনি তবু আমার প্রাণ 
বেরিয়ে গেল না । আজ আমার আর কি আশা আঁছে। যেখানে যেখানে 
যাই কোথাও কেউ রাঁমকে পাওয়ার উপায় করে দেয় না। ওগো সন্ত, 
বলো দেখি কেমন করে আমার প্রাণ বাচে। আমার শরীর আমার এই 
দেহ জলে যাঁচ্ছে। কিন্তু এ আগ্তন কেউ নিভিয়ে দিচ্ছে না। আমি আগুনে 
পুড়ছি। রাতে আমার ঘুম নেই। চন্দন ঘসে ঘসে শরীরে লাগাই । রামের 
বিরহে আমি দাকণ ছুঃখ পাচ্ছি। সৎসজে মতি আর মন স্থির কর! রামকে 
পাওয়ার এই সহজ উপায়। এইটে জেনে কবীর্দাঁস তাঁরই সাধন! করছে। 


২৬৬ ভক্ত কবার 
১৩ 


জিয়র! মেরা ফিরৈ রে উদাস। 
রাম বিন নিকাঁসে ন জাঈ সাস, 

অজহু* কৌন আস। 
জই! জহ। জাউ' বাম মিলাবৈ ন কোঈ । 

কহোৌ সন্তো কৈসে জীবন হোঈ ॥ 
জরৈ সরীর যু তন কোঈ ন বুঝাবৈ। 

অনল দহৈ নিস নীদ ন আবৈ। 
চন্দন ঘসি ঘসি অঙ্গ লগাউ”। 

রাম বিনা দাঁকণ ছুঃখ পা ॥ 
সত-সঙ্গতি মতি মন কবি ধীবা। 

সহজ জানি ভজৈ বাম কবীবা ॥ 


৯৪ 
এখন আমি আর মাটির ঘরে থাকব না। এখন আমি গিষে হরির সঙ্গে 

একত্র থাকৃব। ভাঙ্গাটুটা ঘর, তাঁর বেডাও বব্ঝবে। মেঘ গর্জাচ্ছে। 
তুয়ে কাপছে আমার বুক। দৃশ দুযাবে তালা লেগে গেল। দুরে যাওয়া 
আস! করা আমার পক্ষে কঠিন। চাবদিকে চাঁব পাহাঁবা বসে গেছে। এদেব 
জেগে থাকা অবস্থায়ই আমার ঘবে চুবি হযে গেছে। কবীর বলছে ওরে 
তুই শোন, সেই ভাঙ্গে সেই গড়ে আব সেই সাঁজায়। 

৯৪ 


ইব ন রহ” মাঁটীকে ঘব১ মৈ", 

ইব মৈ" জাই বহু মিলি হরি মৈ' ॥ 
ছিনহব ঘর অরু নিরহব টাঁটী 

ঘন গবজন কপৈ মেবী ছাঁতী ॥ 
দ্রসবৈ দ্বারি লাগি গঈ তারী 

দূরি গরন আরন ভয়ৌ ভাবী ॥ 


০ ০০০ 


১ মাটীকে খর--মার্টির দেহ। 


ভক্ত কবীর ২৪১ 


চু দিসি বৈঠে চারি পহরিয়া১ 

জাগত মূসি গয়ে মোর নগরিয়া ॥ 
কহৈ কবীর স্ুনহু রে লোঈ, 

ভানড় ঘড়ণ সংরারণ সোঈ ॥ 


৯৫ 

বিছাঁনাঁয় শুয়ে থাকি, চোঁখে দেখতে পাইনে। হে দয়াল, বহু ছুঃখ 
আমার, তার কথা কা'কে বণ্ব। শাশুড়ী আমায় ছুঃখ দেন, শ্বশুর 
ভাঁলবাসেন। ভাম্করের দয়্াকে আমি বড ভয় করি। আমার সুন্দরী ননদ 
বড়ই অহংকারী । হে দয়াল, আমি দেবরের বিরহে বড়ই কাতর। বাপ 
আমার সখার সঙ্গে লড়াই করে, মা গ্মত্ত। নিজের ভাইকে নিয়ে চিতায় 
চড়েছি। তবে ত প্রিয়ের পিষাবী হ'ব। মনে মনে ভেবে চিন্তে দেখ। 
শুভযোগ এসে পড়েছে । কবীর বল্ছে, ওগে। স্ন্দরী, আমার পরামর্শ 
শোন, রাঁজ! রামেব অন্তরাগিণী হও । 


৯৫ 


সেজৈ' রহু* নৈন নহী দেখো 

বহু দুখ কাঁপে কহু' হো দয়াল ॥ 
সাস্থকী ছুখী স্থুসরকী প্যারী 

জেঠকৈ তবসি ভরে রে। 
ননদ স্বহেলী গরব গহেলী 

দেররকৈ বিরহ জরে হো দয়াল। 
বাপ সবনকৌ করৈ লবাঈ 

মায়া সোউ মতরালী ॥ 
সগৌ ভঈয়া লৈ সলি চটি হু 

তব হৈ হু পীয়হি পিয়ারী ॥ 


তে পা পপ পাপা শপ পট 


১ চারি পহরিয়া--মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চার পাহার!। 





হ২ ভক্ত কবীর 


সোচি বিচারি দেখো মন মাহী 
ওসর আই বনৃণ্য রে॥ 

কহৈ কবীব সুনহু মতি সুন্দরি 
রাজা রাম রম রে॥ 


৯৬ 


ওরে মাতাঁল পেয়াল| ভরে নামের অমুতরস পান করে নে। সমস্ত 
ছেলেবেলাটা কাটিয়ে দিলি খেলা করে। তারপরে যখন তরুণ হলি তখন 
হ'লি নারীর বশ। তাঁরপরে হলি বুদ্ধ। বাতে আব কফে ধরল, বিছানা 
নিলি। এখন আব একটু নড়তে চড়তেও পারিস না। 

নাঁভিকমলের মধ্যে আছে কন্তররী, তার গন্ধে বনে বনে ফিরে মুগ। 
সদ্গুরু পাওনি বলেই এত ছুঃখ পেলে। তোঁমাব এই দেহেব বৈদ্য পেলে 
না। মাঁতাঁপিতা বন্ধু স্ত্রীপুত্র কেউত তোমার সঙ্গে যেতে পারবে না। 
যতদিন বাঁচবে আশ্রষ নেবে গুরুব। ধন যৌবন দিন দশেকেব বইত নয়। 
চৌরাণী যোনি ভ্রমণ থেকে যদ্দি উদ্ধাব পেতে চাও তবে ব্যর্থ কামনার 
বেদনা ত্যাগ কব। কবীর বলছে, সাধুরে ভাই শোন, ভোঁদার নথ থেকে 
চুল পর্যস্ত বিষে ভরা । 


৯৬ 


গীলে প্যাল। হে! মতবাঁলা, প্যাল! নাম অমীরসকা রে। 
বাঁলপন সব খেলি গঁরায়া, তরুন ভয় নারী বসকা রে। 

বিরধ ভয় কফ-বাঁয়নে ঘেরা, খাট পড়া ন জায় খসকা রে। 
নাভিকবল বিচ হৈ কত্তৃরী, জৈসে মিরগ ফিরে বনকা রে। 

বিন সতগুরু ইতন। ছুখ পাঁয়া, বৈদ মিল! নহি ইস তনকা রে। 
মাত পিতা বন্ধু স্ুত তিরিয়া, সঙ্গ নহী কোই জায় সকা রে। 
জব লগ জীবৈ গুরু গুত লেগা, ধন জোবন হৈ দিন দসকা বে। 
চৌরাসী জো উরর1 চাহে ছোড় কামিনাকা চসকা! রে। 

কহৈ কবীর স্ুনো ভাঈ সাধো, নখ-সিখ পুর রহা। বিসক। রে। 


ভক্ত কবীর ২৩৩ 


৯৭ 
ওরে ভোমরা, আমি না তোঁকে বনে বনে গন্ধ নিয়ে বেড়াতে বারণ 
করেছিলাম । একদিন কোনে! লতাঁয় আটকে পড়বি আর ছটফট কবে প্রাণ 
দিবি। ফুলের বাগানে ছিল ভ্রমর। সেখাঁনে ফুলের কলিব গন্ধ নিয়ে 
বেড়াত। বাগানের আঁশ! ছেড়ে দিযে সে ভ্রমর ত উড়ে চলে গেল। 
৯৭ 
মৈ' ভ'রবা৯ তোহি ববজিয়া, বন বন বাঁস ন লেয়। 
অটকেগা কহু' বেলসে, তড়পি তড়পি জিয় দেয় ॥ ১ ॥ 
বাড়ীকে২ বিচ ভ'বর থা, কলিয়” লেতা বাস। 
সো তো ভ'ররা উড়ি গয়া, তজি বাড়ীকী আস ॥ ২॥ 
৯৮ 
জাতা ঘুরছে দেখে কবীর কেঁদে ফেল্ল। ছুই পাঁটের ভিতরে পড়লে কেউই 
অক্ষত থাকে না। ওরে ভাই বীর পথিক, অমনি করে অঝোরে কেঁদে না। 
যার জিনিষ ছিল সে নিয়ে নিষেছে, দুদিনের জন্যই ত দিয়েছিল। 
৯৮ 
চলতী চক্কী দেখিকে, দিয়া কবীব। রোয়। 
ছুই পট ভীতর আঁয়কে, সাবিত গয়া নকোয় ॥ ১॥ 
ভাঈ বীর বটাউআ, ভরি ভরি নৈন ন রোয়। 
জাঁকা থা সো লে লিয়া, দীন্হ1 থা দিন দোঁয় ॥ ২॥ 


০৯ 


ওরে তোর সঙ্গে প্রিফতমের মিলন হবে। এবার সরিয়ে দে ঘোমটাঁর 
করপড়। ওরে ঘটে ঘটে সেই প্রভুই বিরাজ করছেন। কাউকে কটু কথা 
বলে। না। ধন যৌবনের গর্ব করে৷ না। এই পাঁচরঙ্গা কাপড় মিথ্যা । 
শূন্য মহলের বাঁতিটি জালিয়ে নাও। আশায় আশায় ভূলে থেকো না। যোগ 
সাধনা করে সেই রঙমহলে অমূল্য সম্পদ প্রিপ্নতমকে পেয়েছি । কবীর বলছে 
ভারী আনন্দ হ'ল রে, অনাহত ঢোল বাঁজছে। 


১ ভতব্ররা-যুগ্ধজীব | 
২ বাড়ী--সংস।র। 





৪ 


তক্ত কবীর 


৪৯ 
তোকো পীর মিলৈঙ্গে ঘূ'ঘটকে পট খোল রে। 
ঘট ঘটে রহী সাঈ” রমতা, কটুক বচন মত বোল রে। 
ধন জোঁবনকে! গরব ন কীজৈ, ঝুঠা পঁচরঙ্গ চোৌল৯ রে। 
স্ন্ন মহলমে' দিয়না বার লে, আসাসেো মত ডোল রে। 
জোঁগ জুগত সে রঙ্গ মহলমে', পিয় পাঈ অনমোল রে। 
কৰহৈ কবীর আনন্দ ভয় হৈ, বাঁজত অনহদ ঢোল রে। 


৯১০০ 


ওহে মুরশিদ, নরনের মধ্যেই আছেন নবী। তোমার চোখের কাল 


এবং শাদা অংশের মধ্যবর্তী তারার পিছনে অনির্বচন্নীয় অলক্ষ্যভাবে ভগবান 
বর্তমান আছেন। আখির মধ্যে পঙ্গ শোভ। পাচ্ছে আর পক্ষের মধ্যে 
'আছে দ্বার। সেই দ্বারে দূরবীন যে লাগাবে সেই ভব সাঁগরের পারে যেতে 
পারবে। শুন্য সহরে আমার বাদ, অথগ্ড ভাবের উপলব্ধি হ'লে সেখানে 
যাওয়া যাঁয়। কবীর প্রভুর নিত্য সঙ্গী। প্রভু তাঁকে শূন্য মহলে নিয়ে 
আসবেন । 


১০০ 
মুরসিদ২ নৈনেণ বীচ নবীত হে। 
স্যাহ সপেদ তিলে বিচ তারা, অবগতি অলখ রবী হৈ। 
আখী মদ্ধে পাঁধী চমকে, পাখী মদ্ধে দ্বারা । 
তেহি দ্বারে ছুবাঁন লগাবৈ, উতরৈ ভবজল পারা। 
সুমন সহরমে বাস হমারী তই সরবঙ্গী জাবৈ। 
সাহব কবীর সদাকে সঙ্গী, সব্দ মহল লে আবৈ॥ 

১০১ 


প্রিয়, তোমার উচু অট্রালিকা দেখতে চলেছি। অট্টালিকা উচু আর 


তার কিনারা গীত রঙ্গের। তাতে বাঁধা রয়েছে নামের দড়ি । চন্দ্র- 


শি 





১ পঁচরঙ্গ চোল-_শরীর। 


২ মুরসিদ--গুক, উপদেষ্ট। | 
৩ ন্বী--পয়গম্বর, রসুল । 


ভক্ত কবীর ২০৫ 


সুর্যের মত ছুই বাতি জ্বলছে আর মধ্যে গিয়েছে পথ। পাঁচ পচিশ এবং 
তিনে মিলে বানিয়েছে ঘর। এদের সর্দার হ'ল মন। মুনসী হলেন জ্ঞানের 
কতোয়াল। চারদকে হাট বসেছে। ঘরের আটটি খণ্ড বা অংশ। 
দশ দরজা । তার নয়টিতেই কপাট দেওয়া। জানালায় বসে তাকিয়ে 
রয়েছে রূপসী নারী। তার মাথার উপরে সাজান রয়েছে ঝশপি পেটরা। 
কবার বলছে ভাইরে সাধু শোন, গুরুর চরণ বলিহারি যাই। সাধু সন্ত 
মিলে সওদা করেছে আর আনাড়ি মূর্খেরা পছতাচ্ছে। 
১০১ 

পিয়া! উচী রে অটরিয়া তোরী দেখন চলী। 

উচী অটরিয়া জরদ কিনরিয়া, লগী নামকী ডোরী। 

টা স্ুরজ সম দিয়ন! বরতু হৈ, তা বিচ ঝুলী ডগরিয়া। 

পাঁচ১ পচীন২ তীনও ঘর বনিয়', মন্তুর্বী হৈ চৌধরিয়া । 

মুন্সী হৈ কুতরাল জ্ঞানকৌ, চহু' দিস লাগী বজরিয়া। 

আঠ মরাতিব৪ দস দবাজীৎ নৌমে' লগী কিবরিয়া। 

খিরকী বৈঠ গোরী চিতরন লাগী, উপরা ঝাপ ঝোপরিয়া। 

কহত কবীর স্নো ভাই সাধো, গুরুকে চরণ বলিহরিয়া ॥ 

সাধ সন্ত মিলি সৌদ করি হৈ, ঝ'ীখৈ মূরখ অনরিয়া ॥ 

১০২ , 
প্রহ্থ 'আমার রংরেজ। রাডিয়ে দিযেছেন আমার চুনরী। কালীর রং 

উঠিয়ে দিয়ে তাতে লাগিয়েছেন মপ্রিষ্ঠার রং। এই রং ধূলে যায় না রে বরং 
দিন দিন আরও সুন্বর হয়। ভাবের কুণ্ডে ন্নেহের জল নিয়ে তাতে 
প্রেমের রং গুলে দিয়েছেন। দুঃখের আঘাত দিয়ে দিয়ে তিনি সব ময়লা 
ঝেড়ে ফেলেছেন; আর নেড়ে নেড়ে খুব করে লাগিয়েছেন রং। আমার 
প্রভু আমার প্রিয়তম আমার চুনরী রাঙ্গিয়ে দিয়েছেন। অত্যন্ত চতুর 


১ পাচ--পঞ্চপ্রাণ। 

২ পচীস_-পঞ্চবিংশতি তত্ব । 

৩ তিন-তিন গুণ 

৪ আঠ মরাতিধ-_-আট খণ্ড ; সপ্ত ধাতু এবং কেশ এই আট । 

€ দশ দরবাজ1-২ চোখ, ২ কন, ২ নাকের ছিদ্র, মুখ, মুত্রদ্ধার, মলদ্বার এবং ব্রঙ্গারষ, | 


২০৬ তক্ত কবীর 


তিনি, পরম জ্ঞানী। শুর উপরেই আমার তন্গ, মন, ধন আর প্রাণ সব 
কিছুরই ভার দিয়ে দেব। কবীর বলছে ওগো! রংরেজ, ওগো আমার প্রিয়, 
আমায় দয়া কর। শীতল চুনরী গায়ে দিয়ে, আমি আনন্দে ডুবে আছি, 
আমি পূর্ণকাম হয়েছি। 
১০২. 
সাহেব হৈ রঙ্গরেজ চুনরী মেরী রঙ্গ ডারী ॥ 
স্তাহী রঙ্গ ছুড়ায়কে রে দিয়ো মজীঠ রঙ্গ । 
ধোঁএসে ছুটে নহশী রে দিন দিন হোত স্থুরঙ্গ ॥ 
ভাবকে কুণ্ড নেহকে জলমে প্রেম বঙ্গ দেহ বোর । 
ছুখ দেই মৈল লুটায় দে রে খুব রঙ্গী বকঝোর। 
সাহিবনে চুনরী রঙ্গী বে গীতম চতুর সুজান । 
সব কুছ উনপর বার দূ রে তউ মন ধন ওর প্রাণ ॥ 
কহৈ কবীর রঙ্গরেজ পিয়ারে মুঝপব হুএ দয়াল । 
সীতল চুনরী ওটিকে রে ভঈ হৌ মগন নিহাল॥ 
১০৩ 
সখি রে, খুঁজে খুঁজে কবীর আপনাকেই খুইয়ে ফেলেছে। বিন্দু 
সমুদ্রের মধ্যে মিশে গেছে, কি কবে তাঁকে দেখা যাবে। সখি রে, খুঁজে 


খুজে কবীব আপনাকেই হারিয়ে ফেলেছে। সমুদ্র বিন্দুব মধ্যে প্রবেশ 
করেছে, তাকে কি করে খুজে বের করা যাবে। 


১০৩ 
হেরত হেরত হে সখী, রহ্যা কবীর হিরাই। 
বুঁদ সমানী সম'দমে', সো কত হেরী জাই ॥ ১॥ 
হেরত হেরত হে সখী, রহ্যা কবীর হিরাই ॥ 
সম'দ সমান বুঁদমে', সো! কত হের্যা জাই ॥ ২॥ 
১০৪ 
সীম। ছেড়ে অসীষেতে পৌছালাম, শুন্যেতে নান করলাম। মুনিরা 
যেখানে জায়গা পান না সেখানে বিশ্রাম করলাম। কুবীরের কর্মটি দেখ। 


ডক্ত কবীর ২০৭ 


'এআর কিছু নয় জল্মাস্তরের ললাট লিপি। ধীর ধাঁম মুনিরও অগম্য সেই 
অলখ পুরুষকে করল বন্ধু। 
১০৪ 
হদ্র ছাড়ি বেহদ গয়া, কিয়া সুন্নি অসনান। 
মুনিজন মহল ন পারঈ, তই কিয়! বিশ্রাম ॥ ১॥ 
দেখো কর্ম কবীরকা, কছু পুরব-জনমক। লেখ। 
জাক! মহল ন মুনি লহৈ, সো দোসত কিয়া অলেখ ॥ ২॥ 
১০৫ 
দেবালয আছে কিন্ত তার ভিত নেই। দেবতা আছে কিন্ত তার দেহ 
নেই। তাঁরই মধ্যে ঝুলছে কবীব আর সেবা করছে অলখের। দেবাঁলয়ের 
আছে দরজা, তিলমাত্র তাঁর বিস্তার। ওরই মধ্যে আছে পত্রপুষ্প, আছে 
জল, আর আছে পুজারী। 
১০৫ 
নীর বিহু'ণ! দেহরাঁ, দেহ বিহুণা দেব । 
কবীর তহ্‌। বিলম্বিআ, কবৈ অলখকী সের ॥ ১॥ 
দেরলমণাহৈ দেহুবী, তিল জে হৈ বিসতার। 
মাহৈ পাতী মাহি জল, মাহৈ পুজণহার ॥ ২। 
১০৬ 
অগম অগোচর যাহা গম্য নয় তাতে দীপ্তি পাচ্ছে জ্যোতি । কবীর 
বলছে এখানে যে প্রণাম জানায় তাব পাপপুণ্য কিছুই থাকে না। 
১০৬ 
অগম অগোচর গমি নহী, তহা জগমগৈ জোতি। 
জহ1 কবীরা বন্দগী, পাপ-পুন্ন নইশী হোতি॥ ১॥ 
১০৭ 
যা বলবার ছিল বলে দিয়েছি। এখন আর কিছু বলা যাবে না | ছুই 
গিয়ে এক রয়েছে, লহরী প্রবেশ করেছে সমুদ্রে। সমাধিতে মন লেগেছে; 
সে পৌছে গেছে শূন্যে । টাদ নেই, ঠাদনি রয়েছে ( অখণ্ড জ্যোতি )। এমনি 
'আমার প্রভূ অলথ নিরঞ্রন। ঘন মেঘ করেছে । নেবেছে বাদল। গগন 


২০৮ ভক্ত কবীর 


গর্জাচ্ছে আঁব বর্ষণ করছে অমৃত। চাবদিকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কবীরদাস 
ভিজে যাচ্ছে। 
১০৭ 
কহনা থা সো কহ দিয়া, অব কছু কহা নজায়। 
এক বহা! দূজ1 গয়া, দবিয়া লহব সমায ॥ ১॥ 
উনমুনিসৌ মূন লাগিরা, গগনহি” পন্'চা আয। 
ঠাদ-বিহ্ুন! ঠাদনা, অলখ নিবঞ্তন বায ॥ ২॥ 
গগন গরজি ববসৈ অমী, বাদল গহিব গম্ভীর 
চক দিসি দমকৈ দামিনী, ভীজৈ দাস কবীব ॥ ৩॥ 
১০৮, 
ওরে এবা দুজনেই পথ পায় নি। হিন্দু আপন হিন্দুষানির বডাই কবে, 
ছু'তে দেয় না জলের কলসী। কিন্তু শুয়ে থাকে বেশ্বাব পায়েব তলায় । 
দেখ এই ত হিন্দুয়ানি। মুসলমানের পীব আউলিযাঁবা মুগ মোবগ থাঁষ, 
মাসতুতো বোনকে বিষে কবে, নিজেব ঘবেই কবে বিষেব সম্বন্ধ । বাহবে থেকে 
এক মৃত প্রাণী এনে ধুষে মুছে তাকেই দেষ দেবতাঁব নামে উৎসর্গ কবে। 
তারপর সব সথিতে ভোজে লেগে যায আব তা নিষে গোঠীশুদ্ধ বড়াই 
করে। হিন্দুব হিগ্ুযাঁনি, আব মুসলমানেব মুসলমান দেখে কবীব শুধাচ্ছে 
সাধুরে ভাই শোন, কোন্‌ রাস্তায যাই বল দেখি। 
১০৮ 
অবে ইন ছুন বাহ নপাঈ। 
হিন্দু অপনী কবৈ বড়াঈ গাগব ছুবন ন দেঈ । 
বেন্তাকে পাঁয়ন-তব সোবৈ ষহ দেখে হিন্দু আঈ । 
যুদলমানকে গীব-গুলিয়! মুগী মুর্গা খাঈ । 
খালা কেরী বেটী ব্যাহৈ ঘবহিমে কবৈ সগাঈ। 
বাহবসে ইক মুর্দী লায়ে ধোষ-ধায় চটবাঈ । 
সব সখিয়ণ মিলি জেরন বৈঠী ঘব-ভব কবৈ বড়াঈ । 
হিন্দুনকী হিন্দুবাঈ দ্রেখী তুরকনকী তুবকাঈ । 
কহৈ ককীব স্থুনো ভাঈ সাধে কৌন রাহ হৈব জাঈ ॥ 


তক্ত কবীর ২০৯ 
১-৯ 
ভাইরে, ছুই জগদীশ্বর এল কোথেকে। কে তোদের ঘুরিয়ে মারছে 
কোথায় । আল্লা রাঁম করীম কৃষ্ণ এ সব ত হজরতেরই নাঁম। একই সোঁন! 
দিয়ে গয়ন। গড়াঁন হয়েছে, এর মধ্যে ত ছুয়ের কথা নেই। ওরে পাপি, কিছু 
বলিসও না, কিছু শুনিসও না, নমাজ আর পুজা একই | সে-ই মহাদেব, 
সে-ই মহম্মদ, ব্রহ্মা আদম তাঁকেই বলে। একই জমির উপর বাস করছে, অথচ 
কউকে বলা হচ্ছে হিন্দু কাউকে তুরুক। এ পড়ে বেদাদি গ্রন্থ, ও পড়ে 
কোরাণ। এ পাড়ে, ও মৌলানা । একই মটির ভ'ড় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন 
তার নাম। কবীর বলছে ওরা দুজনেই ভুল করছে। কেননা, কেউ-ই 
রামকে পায়নি। শুধু এ খাসি কাটছে আর ও গক জবাই করছে। বৃথা 
নষ্ট হল এদেব জীবন । 
১০৯ 
(ভাঙগ বে) ছুঈ জগদীস কহাতে আয়া, কু করনে ভরমায়া । 
অল্পহ-রাম-করীমা কেসো, (হী) হজরত নাম ধরায়া ॥ 
গহন এক কনকতে গটুনা, ইনি মই ভাব ন দূজ। 
কহন-ম্ুননকে। ছর কর পাপিন, ইক নিমাজ ইক পুজা ॥ 
বৃহী মহাদের বহী মহম্মদ ব্রহ্ম।আদম কহিয়ে। 
কো হিন্দু কো তুকক কহাবৈ, এক জিমীপর রহিয়ে ॥ 
বেদ-কিতেব পটে বে কুতুণা বে মোলনা বে পাঁড়ে। 
বেগরি বেগরি নাম ধবায়ে এক মটিয়াকে ভাড়ে ॥ 
কহইহি কবীর রে দুনে ভুলে, রামহি' কিনহু ন পায়া। 
বরে খস্সী রে গায় কটার্বৈ বাদভি' জন্ম গায়! ॥ 
১১০ 
সন্ত, আমি দুটি পথই দেখেছি। হিন্দু তুকক আমি আলাদা মনে করি 
না। সব মতেরই স্বাদ মিঠা । দুধ পাঁনিফল এসব দিয়ে হিন্দু করে একাদশী 
ব্রত। অল্প ত্যাগ করে কিন্তু চিত্ত নিরোধ করতে পারে না। জ্ঞাতিবন্ধ 
নিয়ে করে পারণ। আর তুরুক রোজ! রাখে, নমাজ পড়ে, বিসমিল্ল! বলে 
আজান দেয়। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই মুরগী মাবে। এর বেহেস্তে যাঁওয়। হৰে 
কি করে। হিন্দু বলে 'দয়।' আর তুরুক বলে “মেহর? কিন্তু নিজ শরীর থেকে 
১৪ 


২১৩ ভক্ত কবীর 


( অর্থাৎ কাঁজের বেলাঁষ ) দুজনেই একে ত্যাগ কবেছে। কাঁবণ, একজন 
কবে হালাল আব একজন এক কোপে বলি দেষ। ছুজনেবই ঘরে আগুন 
লেগেছে। হিন্দু আব তুরুকেব একই বান্তা। এইটেই সদৃগুরুর নিরদেশ। 
কবীর বলছে, ওহে সন্ত, শোন, বাম না বলে খোদা বল্লে কিছু এসে 
বায না। 
১১০ 
সন্ত, বাহ ছুনো হম ডীঠা। 
হিন্দু-তুরুক হট নি মানৈ” স্বাদ সবস্থিকো মীঠা ॥ 
হিন্দু বরত-একাঁদসি সাঁধৈ? দূধ-পিংঘাব। সেতী । 
অনকো তটার্গে মনকেো ন হটকৈ, পাঁবন কবৈ সগোতী ॥ 
তুকক বোঁজা নীমাজ গুজাবৈ, বিসমিল বাঁগ পুকাবৈ | 
ইনকী ভিশ ত কহাতে হোইহৈ সাঝৈ মুবগী মাবৈ ॥ 
হিন্দুকী দযা মেহব তুককনবী, দোঁনে ।ঘটসেণ ত্যাগী । 
বরে হলাল বে ঝটকে মাবৈ আগি ছুনা ঘব লাগী ॥ 
হিন্দু-তুকককী এক বাহ হৈ, সতগুক ইহৈ বতাঈ । 
কহহি কবীব স্থুনু হো সন্তো, বাম ন কহেট খুদাঈ ॥ 
১১১ 
বান্দা, সেবাই তোব কাজ। আমি জান হরিভজন ছাড়া আর সবই 
অনুচিত। দূরে অপরিচিত স্থানে যেতে হবে। এখানে ত থাকবার জাষগ। 
নেই। এখানে বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, গাঁঠে পপ! কডিও নেই। একা 
একাই চল্তে হবে, মাঝপথে বিশ্রাম কবাঁও চলবে না । সংসাঁব সাঁগব পাব 
হওয়া বড় কঠিন। হরিনাম ম্মবণ কব। কবীর বলছে সেই নগবে গিষে 
থাকব যেখানে রত্ুভাগার আছে। 
১১১ 
বন্দে তোহি বন্দিগীসেণ কাঁম, হবি বিন জানি ওব হবাম। 
দূরি চলণ1 কুচ বেশ ইহা নহী মুকাম ॥ 
ইহ নইশী কোঈ যাব দৌস্ত, গাঠি গবথ না দাম। 
এক একৈ সঙ্গি চল? বীচি নই বিশ্রাম ॥ 


ভক্ত কবীব ২১৯ 


সংসার-সাঁগর বিষম তিরণণ, স্বমরি লৈ হরি-নাম। 
কহৈ কবীর তহী! জাই রহণ! নগর বসত নিরধান ॥ 
১১২ 

ভাই বেদ কোরাঁণ মিথ্া। ও )লো নিয়ে মনের চিন্ত] যায় না। যে 
প্রাণকে সামান্ঠ মাত্র স্থির করতে পারে স্বয়ং খোঁদা তার সামনে হাঙর হন। 
ওরে বান্দা, নিজ হৃদয়ে খোঁজ কর্‌, রোজ বুথ! পরিশ্রম করে মরিস্‌ না। 
এই যে দুনিষা এটা একটা সহব, একটা মেলা । এখানে শত পাঁতিস না। 
সধাই মিথ্যা শাস্ম পড়ে পড়ে খুশি হয়, নিজের সম্বন্ধে অসীবধাঁন থাকে আঁব 
ধত বাঁঞ্ধে কথা বলে। সত্য সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনি এই সমস্ত জগতের মধ্যেই 
আছেন, মৃতির মধ্যে নেই। আকাশের মধ্যে একট! সমুদ্র ভাস্ছে। তাতে 
ন্নান কবিস না কেন। এই চর্সচক্ষু দিয়েই দেখ চেয়ে তিনি যেখানে সেখানে 
(সর্ব) উপস্থিত আছেন। পবিত্র আল্লীব উপস্থিতিতে সব কিছুই পবিভ্র। 
ঘদি অন্য কিছু থাকে তাহলে শঙ্কা কবা উচিত। কবীর বলছে দয়াময়ের 
( ভগবাঁনের ) কাঁজ যে কবে সেই গুকে জানে । 

১১২ 

রেদ-কতেব ইফতবা ভাঈ দিলকা ফিকব ন জাঈ । 

টুক দম কবাঁরী জো করহু হাজির হজ্ব খুদাঈ ॥ 

বন্দে খোজু দিল হর বোঁজ না ফিরি পবেসানী মাহি | 

ইহ জু ছুনিয়! সহরু মেলা দস্তগীরী নাহি ॥ 

দরোঁগ পি পরি খুসী হোই বেখবর বাদ বকাহি। 

হক সচ্ছু খালক খলকম্যানে স্যাম মৃবতি নাহি ॥ 

অসমান ম্যানে লহগ দবিয় গুসল করদ ন বুদ। 

করি ফিকরু দাইন লাই চসমে জহ তহী মৌজুদ ॥ 

অল্লাহ পাক পাক হৈ সক করবো জো দূসর হোই। 

কবীব কর্ম করীমকা উন করে জানৈ সোই ॥ 

১৩ 

ওরে মন তুমি মিছিমিছি গোলমাল বাঁধিয়েছ। স্নান করে কাউকে 

ছোঁও না। ফুঙ্সপাঁতা দিয়ে পূজা কর দেবতার । নিজের হাতে মৃতি বানিদ্ধে 


২১২ ভক্ত কবীর 


তাঁর কাছে ছুনিয়া ফল চায়। এই ছুনিয়। দেবালয়ে পূজা করে, করে তীর্থ 
ব্রত। চলাঁফেরাতেই পায়ে ব্যথা ধরে যায়, এ ছুঃখ কোথায় রাখব। মিথ্যা 
কায়া, মিথ্যা! মীয়া। মিথ্যায় মিথ্যায় মিলে সব মিথ্যা করে দিয়েছে। 
বাঁঝ! গাই ছুধ দেয় না। মাখন কোথায় পাঁবে। সত্যের সঙ্গেই সত্য থাকে, 
মিথ্যাকে দেয় মেরে তাণ়্য়ে। কবীর বলে যেখানে সত্য বস্তব রয়েছে 
সেখানে সহজেই তার দেখ! পাওয়া যাঁয়। 
১১৩ 

মন তুম নাহক ছুন্দ মচায়ে। 

করি অসনান ছুরো নহি' কাহু, পাঁতী ফুল চঢ়ায়ে। 

মূরতিসে ছুনিয়া ফল মাগৈ অপনে হাথ বনায়ে। 

যহ জগ পৃজৈ দের-দেহরা, তীরথ-বত-অন্হায়ে । 

চলত ফিরতমে পার থকিত ভে, য়হ ছুখ কহ! সমায়ে। 

ঝটী কায়া ঝুঠী মায়া, ঝুঠে ঝুঠে ঝুঠল খায়ে | 

বাঝিন গায় দূধ নহি দেহৈ, মাখন কহসে পায়ে। 

সাচেকে সঙ্গ নীচ বসত হৈ, ঝুগে মারি হটায়ে। 

কহৈ কবীর জই সাঁচ বস্ত হৈ, সহজৈ দরসন পায়ে ॥ 


১১৪ 

এই জগৎ অন্ধ, আমি বুঝাব কাকে । একজন দুজন হ'লে তাদের 
বুঝাতাঁম কিন্ক সবাই ভূলে রয়েছে আপন আপন পেটের ধান্ধায। জলেব 
ঘোড়া, পবন তার সোয়ার। একটু কাত হ'লেই শিশির বিন্দুর মত ঝরে 
পড়ে যায়। গভীর নদী, 'অতল তার প্রবাহ। মাঝি ফাদে পড়েছে । 
ঘরে যে বস্ত রয়েছে তার কাছে যায় না। অন্ধ বাতিজালিয়ে চারিদিক 
খুঁজে বেড়ায়। আগুন লেগে সব বন জ্বলে গেল। গুরুর কাছ থেকে 
জ্ঞান না পাওয়ার জন্ত লোকটা ঘুরে মরছে। কবীর বলছে, ভাই সাধু; শোন, 
বান্দাকে একদিন লেঙ্গট পর্যন্ত ঝেড়ে ঝুড়ে চলে যেতে হবে। 


১১৪ 
যহ জগ অন্ধ মৈ' কেহি সমুঝার্বে। 
ইক-ছই হোয় উন্হৈ সমুঝারৌ সব হী ভুলানা পেটকে ধন্ধ!। 


ভক্ত কবীব ২১৩ 


পাঁনীকৈ ঘোঁড়া১পবন অসরববাং ঢবকি পবৈ জস ওসকে বুন্দ!। 

গহিবী নদিয়া অগম বহৈ ঘবর! খেবনহাবাও পড়িগা ফন্দা ॥ 

ঘবকী বস্ত নিকট নহি আরত দিয়না বাঁবিকে ঢ.টত অন্ধ! । 

লাগী আগ৭ সকল বন জবিগা বিন গুকজ্ঞান ভটকিয়া বন্দ । 

কহ কবীব স্নো ভাঈ সাধো ইকদিন জায লঙ্গোটী ঝাব বন্দা । 
১১৫ 


সীমা মধ্যে চলে মানুষ, অপীমেব মধ্যে চলে সাঁধু। যে সীম! অসীম 
তুই ত্যাগ করে তার ভাব অতি গভীব। 


১১৫ 
হদ চলে সো মানবী, বেহদ চলে সো সাধ । 
হদ বেদ দোউ তজে, তাকব মতা অগাধ ॥ 


১১৬ 
উল্টে আপনাব মধ্যে প্রবেশ কবল। প্রকটিত হ'ল মনন্তজ্যোতি। প্র 
ভত্য একনু হ'ল। নিষত চলছে বসন্তোধ্সব। বোগী হ'ল, ক্ষণকাঁলের 
জন্ত পেল আভাঁদ। দৃষ্টিব বক্রতা “গল ঘুচে । উলটে প্রবেশ কবল নিজের 
মধো, ভ'ল ব্রদ্ষেব সমান । 
১১৬ 


উলটি সমান! আপমে+ প্রগটী জোতি অনন্ত । 
সাহেব সেবক এক সঙ্গ, খেলৈ সদা বসন্ত ॥ ১॥ 
জোগী হুমা ঝলক লগী, মিটি গয়া এচাতান | 
উলটি সমান আপমে, হুআ ব্রন্ম সমান ॥ ১ ॥ 


১১৭ 
এ লেখালেখিব কথা নয়, এ হ'ল দেখাদেখিব কথ! । বব কনে মিলে 
গল, ফিকে হযে গেল ববধাত্রীব। কাগজ লেখে কাঁগজী। সে ধিষ্যী 


পপ শীট শা 


১ পানীকৈ ঘাডাক্ষণভঙ্গুর শরীর । 

২ পবন অসব্ররবা--প্রাণ 

৩ খেরনহারা--জীবাত্মা 

৪ লাগী আগ- মোহের আগুন লেগেছে । 


২১৪ ভক্ত ক্ষীর 


জীব। আত্মৃষ্টির কথা লিখবে বিরূপে। যেদিকে দেখে সেদিকেই 
ষে প্রিয় । 
১১৭ 
লিখ! লিখী কী হৈ নহা দেখা দেখী বাঁত। 
ছুলহ1 ছুলহিনি মিলি গয়ে, ফীকী পরী বরাত ॥ ১॥ 
কাগদ লিখৈ সো কাঁগদী, কী ব্যরহারী জীর। 
তম দৃষ্টি কহা লিখৈ, জিত দেখৈ তিত পীর ॥ ২ ॥ 
১১৮ 
স্বপ্নে পেলাম প্রভুকে। ঘুম থেকে তিনি জ্ঞাগিষে নিলেন। ভয়ে চোঁখ 
মেলি নী পাচ্ছে স্বপ্ন যায় টুটে। প্রতুর অনেক গুণ। সব জদযেব মধ্যে 
লিখে রাখি । ভয়ে জল খাইনা, পাছে এ লেখা যায় ধুয়ে। 
১১৮ 
স্বপনেমে সাঈ' মিলে, সোরত লিয়া জগায়। 
আখি ন খোলু' ডরপতা, মত সপন হৈব জায় ॥ ১। 
সাঈ'কেরে বহুত গুন লিখে জো হিরদে মাহি । 
পিউ" ন পাঁনী ডরপতা, মত বে ধোয়ে জীাহি ॥ ২ ॥ 


১১৯ 
নারদ, প্রিয়ের থেকে আমার কোন ব্যবধান নেই। প্রিষ জেগে থাঁকলে 
আমিও জেগে থাকি? প্রিয় ঘুমুলে আমিও ঘুমুই। ষে কেউ আমার প্রিয়কে 
কষ্ট দেয় আমি তাঁকে জড়েমূলে নষ্ট করি। যেখানে আমার প্রিয়ের যশ গান 
করা হয় সেইখানে আঁমি ব।সা বাধি। প্রিয় খন কোথাও যান তখন আমি 
আগে উঠে ধেয়ে চলি প্রিয়ের আশায় । প্রিয়ের চরণে তীর্থের সীমা নেই, 
কোটি ভক্ত সেখানে স্থান পাঁয়। কবীর বলছে প্রেমের মহিমা প্রেম 
বুঝিয়ে দেয় । 
১১৯ 
নারদ, প্যার সো অন্তর নাইশী 
প্যার জাঁগৈ তৌহী জা প্যার সোরৈ তব সৌউ। 
জো কোঈ মেরে প্যার ছুখারৈ জড়া-মূলসো খোউ ॥ 


ভক্ত কবীর ২১৫ 


জহা মেরা প্যাঁর জস গাবৈ তহা! ককৌ মৈ' বাসা। 
.প্যার চলে আগে উঠ ধাউ মোহি প্যারকী আসা । 

বেহদ্দ তীরথ প্যারকে চরননি কোট ভক্ত সমায়। 

কহৈ কবীর প্রেমকী মহিমা পাল দেত বুবীয় ॥ 


১২০ 
কাদার মধ্যে হারিয়ে গেছে তোর হীরা । কেউ খু'জছে পৃবে, কেউ 
পশ্চিমে, কেউ জলে, পাথরের মধ্যে কেউ । কবীর্দাঁস এই হীরা পরীক্ষা 
কবে হদষেৰ আচলে বেঁধে নিয়েছে । 
১২.০ 
তোব হীর। হিবাইল বা কিচডমে । 
কোঈ ঢ.টৈ পৃবব কোঈ ঢট়ৈ পচ্ছিম 
কোঈ ঢ,টৈ পানী-পথবেমে | 
দাস কবীব যে হীবাকে। পরখৈ 
বাঁধ লিহলৈ জীটয়বাকে আচবোষে | 
১২৯ 
কবীর হেসে বল্লে সহজে সহজে সব গিয়েছে--সুত-বিত্ত কামিনী-কাষ 
সব। রামের সঙ্গে এক হযে মিলে রদেছি। সহজ সহজ সবাই বলে কিন্ত 
সহজ কি, তা কেউ চিনে না। যে সঙজের দ্বাবা হরিকে পাওয়া যাষ তাঁকেই 
সহজ বলে। 
১২১ 
সহজৈ সহজৈ সব গয়ে ম্ৃত-বিত-কামিণি-কাঁম। 
একমেক হৈবৈ মিলি রহা হাসি কবীরা রাম ॥ 
সহজ মহজ সব কোঁঈ কহৈ সহজ ন চীস্ছে কোই ॥ 
জিন্হ সহ হবিজী মিলৈ, সহজ কহীজৈ সোই | 
১২৭ 
সম্ত কাঁঁকে বলব ধোঁকাঁর কথা । গুণের মধ্যে নিগুণ, নিশুণের মধ্যে 
গুণ এই পথ ছেড়ে লোকে কেন বাইরে যাঁ়। সবাই বলে তিনি অজ্জর 
অযর। কিন্ততিন যেআবার অলখ এবং অবর্ণনীয়। ভীঁর জাতি নেই, 


২১৬ ভক্ত কবীর 


স্বরূপ নেই, বর্ণ নেই কিন্ত ঘটে ঘটে তিনি প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। সবাই 
বলে পিগ্ড ব্রদ্মাত্ডের কথ।। কিন্ত তার আদিও নেই অন্তও নেই। যিনি 
পিগু বরঙ্ধাণ্ড ছাড়িয়ে রয়েছেন কবীর বলছে তিনিই হবি। 


১২২ 
সন্তো) ধোখা কান্থ কহিয়ে। 

গুনমৈ নিরগুন, নিরগুনমৈ' গুন, বাট ছাড়ি কৃ বহিবে। 
অজরা-অমর কৈ সব কোঈ অলখ ন কথণ। জাঈ। 
নাতি-স্বরূপ-বরণ নহি জাকে ঘটি ঘটি রহো সমাঈ। 
প্যগু-ত্রন্গগ্ড কৈ সব কোঈ বাকৈ আদি অরু অন্ত নহোঈ। 
প্যগ্ু ব্রহ্মাণ্ড ছণড়িজে কহিয়ে কহৈ কবীব হরি সোঈ ॥ 


১২৩ 
নয়নের মধ্যে তুমি এস। যেমনি আসবে আমি নয়ন বন্ধ কখে দখ। 
আমি আর কাউকে দেখব নাবা আর কাউকেও তোমায় দেখতে দেব ন!। 
আমার মধ্যে আমার কিছু নেই। যাঁকিছু আছে সেসব তোঁমাব। তোমা 
জিনিষ তোমাকে দেব সপে, এতে আমার কি এসে যাবে। 


১২৩ 
নৈনা অন্তর আর তু জ্যোহী নৈন » পেউ। 
ন। হো দেখে) গুরকুঁ না তুঝ দেখন দেউ ॥ 
মেরা মুঝমে কুছ নহশ জো কুছ হৈ সো তেরা । 
তেরা তুঝকো! সৌপতী, ক্যা লগ গৈ হৈ মের1॥ 


১২৪ 
আমার নিরঞ্জন আর আল্লা এক। আমার কাছে হিন্দু তুরুক দুই ন্য। 
আমি ব্রত রাখি নাঃ মহরম কি জানিনা, নিদানকাঁলে যে থাঁকে তাঁকে স্বরণ 
করি। পূজ! করি না, নমাঁজ পড়ি না, হদযে এক নিরাকীরকে নমস্কার করি। 
হজেও যাঁইনা, তীর্থব্তও করিনা । এককে চিনলে আর ছুই কিসের। 
কবীর বলছে সব ভ্রম দুর হয়েছে; এক নিরঞ্জনে মন নিবিষ্ট হয়েছে । 


তক্ত কবীর ২১৭ 


১২৪ 
এক নিরঞ্জন অল্হ মেরা, হিন্দু তুরুক দহ নী মেরা 1" 
রাখু বত ন মহরম জানা, তিস হী স্থমির, জো রহে নিদানা। 
পুজা কর, ন নিমাজ গুজার + এক নিরাকার হিরদৈ নমস্কার, | 
না হজ জীউ ন তীরথ-পৃজা, এক পিছাণ্যা তৌ ক্যা দূজ!। 
কহৈ কবীর ভরম সব ভাগা, এক নিরঞ্জন-স্থ মন লাঁগা। 

১২৫ 


পুঁথি পড়ে পড়ে জগৎ মরে গেল কিন্তু কেউই পণ্ডিত হল না! প্রিয়তমের 
একটি অক্ষর যে পড়তে পারে সেই পণ্ডিত হয়ে যাঁয়। 


১২৫ 
পোঁথী পটি পঢ়ি জগ মুরা, পণ্ডিত ভয় ন কোই । 
একৈ আখির গীবকা, পটে স্থ পণ্ডিত হোই ॥ 
১২৬ 
দেহধারণ করাটাই ছুঃথখ। এই দুঃখ সবাইকে ভোগ করতে হয়। জ্ঞানী 
ভোগ করে জ্ঞানে আর মূর্খ ভোগ করে কেদে কিদে। লক্ষ্যের দিকে সব 
তাকিয়ে থাকে কিন্তু 'লক্ষ্য ভেদ করতে পারে ন। সব তীর শেষ হযে গেলে 
তখন ধঙ্গ ফেলে দিয়ে চলে বায় । 
১২৬ 
দেহ ধরেকীদও হে, সব কাহকৌ হোঁয়। 
জ্ঞানী ভূগতৈ জ্ঞান করি, মুবখ ভূগতৈ রোয় ॥১। 
তকত তকাবত তকি রহে, সকে ন বেঝা মারি । 
সবৈ তীর খালী পরে, চলে কমাঁনী ডারি ॥২॥ 


১২৭ 
আকাশে বেজে উঠল দাঁদামা, নাকড়াতে পড়ল ঘা। বীরকে আহ্বান 
করছে রণক্ষেত্র, এখন লড়বার দাও মিলেছে । যে মরণকে জগৎ ভয় করে 
সেই মরণে আমার আনন্দ। কবে আমি মরব, কবে দেখব আমার পুর্ণ 
পর্মানন্দস্থরূপকে । 


২১৮ শন্ত ববীয় 


১২৭ 

গগন দমামা বাজিয়া, পড়ত নিসানে ঘা । 
খেত পুকারৈ স্রমা, অব লড়নেকা দার ॥১। 
জা মরণেসে জগ ডরৈ, সো! মেরে আনন্দ । 
কব মরিহে৷ কব দেখিহে পুরন পরমানন্দ ॥২। 


১২৮ 
আমার প্রিয়ের লালিমা সর্বত্র ব্যাপ্ত। যেদিকে তাকাই সেইদিকেই সেই 
লাল। এই লালিমা দেখবার জন্য আঁমি গেলাম। গিয়ে আমিও লীল হযে 
গেলাম । ধাঁকে পাবার জগ্য দেশ বিদেশে বন লোক ঘুরে বেড়াক (সেই আমার ) 
প্রিষ়ের সঙ্গে যখন মিলন হয়ে যায় তখন আমর আঙ্গিনাটাই বিদেশ। 


১২৮ 
লালী মেরে লালকী, জিত দেখো তিত লাল। 
লালী দেখন মৈ' গঈ, মৈ' ভী হে! গই লাল ॥১। 
জিন পারন ভূই বহু ফিরে, ঘৃমে দেস বিদেস। 
পিয়া মিলন জব হোইয়া, আগন ভয়া বিদেশ ॥২॥ 


১২৯ 
মালিনীকে আসতে দেখে ফুলের কলিরা চেঁচিয়ে উঠল--ফোটা ফুলগুলো 


তুলে নিয়ে গেছে, কালই আম্ছে আমাদের পাঁলা। ফাগুন মাস আসতে 
দেখে বনের মনে পৌছাল শৃন্ঠ হবার ডাঁক। 


পাতায় ভরা উচু ডাল। পাতাগুলি দিন দিন হলদে হয়ে উঠ্ল। 
ঝর! পাতা বলল ওগো বলরাজি, ওগে! তরুবরঃ শোন, এখন আমাদের যে 
বিচ্ছেঘ হবে তারপর আর মিলন হবে না। কে জানে কৌঁথায় কোন্‌ দূরে 
গিয়ে পড়ব । ও 


১২৯ 
মীলন আবত দেখ করি, কলিয়? করী পুকার। 
ফুলে ফুলে চুনি লিয়ে, কাল্হি হমারী বার ॥১॥ 


ভত্ত কবীর ২১৪ 


ফাগ্চন আবত দেখি কবি, বন স্থনী মন মাহি । 

উচী ডালী-পাত হে, দিন দ্রিন লীলে থা হি ॥২। 

পাত পঁড়তা ধো কহৈ, স্ুন তবিবব বনরাই। 

অবকৈ বিছুড়ে না মিলৈ' ক্ঠি দূব পডেঙ্গে জাই ॥৩। 


১৩০ 
কবীব বলছে আমি বামেব কুকুব। মুতিয়া আমাব নাম। আমার 
গলা বামেব দডি। তিনি যেদিকে টানেন সেইদিকে যাই। তুতুকরে 
যদি ডাকেন ত ছুটে কাছে যাই আব দূব দুব কবে তাঁডিযে দিলে দুকে পালাই । 
হবি যেমন বাখেন তেমনি থাকি আব যা দেন তাই থাহ। 
১৩০ 
কবীব কৃত বামকা, মাতহা মেবা নাউ। 
গলৈ বাঁমকী জেবডী, জিত খৈচৈ ভিত জাউ। 
তো ভো বৈ তো বাাডো, ছুবি ছুবি কবৈ তে। জাউ। 
ভঁয হবি বাখৈ ভ বশৌ, ভে দেবৈ সো খাউ। 


সমাপ্ত 


পদ-সুচী 


আখিয়া তে ঝাঈ পরী পন্থ নিহারি নিহ1বি 
অগম অগে।চর গমি নহী তহা জগমগৈ জোতি 
অগিনী জু লাগী নীরমে", কন্দু জলিষ! ঝারি 
অনগটিয়া দেরা, কৌন করৈ তেদী সেবা 

অব তোহি জান দহ” রাম পিয়াবে 

অবধূ বেগম দেস হমীর। 

অবধূু ভজন ভেদ হৈ ন্যায়! 

অবধূ মেরা মন মতিরার। 

অব মোহি লে চলু ননদকে বীৰ অপনে দেসা 
অধিনাসী দুলা কব মিলিতৌ ভক্তনকে রছপাল 
অবুৰা লোৌগ কহালৌ বুৰৈ বুঝৈ বুঝনহার বিচাবে। 
অমরপূর লে চলু হো৷ সজন! 

অরে ইন ছুন রাঁহ ন পাঈ 

আই ন সকৌ তুজঝপৈ, সক ন তুজঝ বুলাই 
আয়ে দিন গৌনেকৈ হো, মন হোত হুলাস 

ইব ন রহ, মাঁটাকে ঘর মৈ' 

ইস ঘট অন্তর বাগ বাঁগীচে, ইসীমে দির জনহাঁব! 
ইহি বিধি রামস্থ ল্য লাই 

ঈ মাথা রঘুনাথকী বৌরী, খেলন চলী 'অহেবা হে! 
উলটি সমান আপমে প্রগটী জোতি অনন্ত 

এক নিবঞ্জন অল্হ মেরা, হিন্দু তুকক দই নহী মেবা 
কবীর কতা রামকা, মুতিয়! মেরা নউ 

কহনা থা সে। কহ দিয়া, অব কছু কহা ন ভাঁষ 
কৈসে" জীরেগী বিরহিনী পিয়া বিন 

কোন প্রেমকী পেগ ঝুলাবৈ 

কো বীনৈ প্রেম লাগে রী মাঈ, কো বীনৈ 

করো জতন সখী সাঙঈ মিলনকী 
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গগনকী ওই নিসাঁনা হৈ 

গগনঘট। ঘহরাণী সাধে 

গগন দমামা বাজিয়াঃ পড়ত নিসাঁনে ঘাঁর 
গুরু মোহি* ঘু'টিয়! অজর পিয়াঈ 
চরখ চলৈ সুরত বিরহিনকা 

চলতী চক্কী দেখিকে দিয়া কবীরা রোঁষ 
চলন চলন সবকোই কহুত হৈ 

চলী মৈ” খোঁজযে" পিয়কী 

(জাকে) বারহমাস বসন্ত হোয় 

জাতি ন পুছে। সাধকী 

জিঘরা মেবা ফিরৈ রে উদাস 

জীর মহলমে" সির পুনৰ”? 

জো খোদায় মসজীদ বসতু হৈ 

জে। পৈ বীজরূপ তগরাঁন| 

বীবীজন্তর বাজৈ 

তলফৈ বিন বালম মোর জিয়া 

তুম বুঝু পণ্ডিত কৌন নারি 


তোঁকো পীর মিলৈঙ্গে ঘু'ঘটকে পট খোল বে 


তোর হীরা হিরাইল বা কিচড়মে* 
দুলহিনি অঙ্গিয়! কাহে ন ধোরাঈ 
তুলহিনি তোহি পিয়কে ঘর জাঁন। 

দেহ ধরেকা দণ্ড হৈ, সব কাঁহকে। হোয় 
নাঁচু রে মেরে মন মত্ত হোয় 

না জানৈ সাহব কৈসা চৈ 

নাঁম অমল উতরৈ না ভাঁঈ 

ন1 মৈ" ধর্মী নাহী' অধ্মী 

নীরদ, প্যার সো অন্তর নাহী 

নীর বিইূণ1 দেহরা, থেহ বিইণা দেব 
নৈনা অন্তর আব তু জ্যোহী নৈন ঝ'পেউ 
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৬) ০ 


নৈনা অন্তরি আর তু, ভ্যু হৌ নৈন ঝঁপেউ 
নৈনোকী করি কোঠরী, পুতরা পলঙ্গ বিছা 
নৈহরসে জিয়র! কাট বে 

পক্ড় সমসের সংগ্রামমে পেপিয়ে 

পছ। পছ্ীকে কারনৈ, সব জগ রগাহুলান 
পণ্ডিত বাদ বদন্তে ঝুঠা 

পরবতি পরবতি মৈ' ফির্যা, নৈন গবাএ রো 
পাড়ে ন করসী বাদ-বিবাদ 

পাড়ে বুঝি পিয়হু তুম পানী 

পিয়া! উচী রে অটরিয়া তোঁয়ী দেখন চলী 
পিয়া মের! জাগে মৈ' কৈসে সোঈ রী 

গীলে প্যাল! হো! মতরালা 

পূজ-সেবা-নেম-ত্রত, গুড়িষনকা-সা-তখল 
পোখা পঢ়ি পট়ি জগ মুর 

বন্দে তোহি ন্দিগীসে। কাম 

বহুত প্রিননকী জোবতী, বাট তুম্হ।রী বাম 
বহুরি নাহ আবলা যা দেস 

বাব অগম-অগোচর কৈসা 

বুঝহু পণ্ডিত, করহু বিচারী 

বেদ কহে সরগুণকে আগে নিবগুণকা পিসরাম 
বেদ-কতেব ইফতরা ভাঈ দিলকা ফিকর না জাঈ 
(ভাঈরে ) দুই জগদীস কহাতে আয়! 

ভারী কহৌ' তো বহু ভরৌ 

ভীজে চুনরিয়। প্রেম-রস বদন 

মন তুম নাহক ছুন্দ মচায়ে 

মন না রগায়ে র'গায়ে জোগী কপড়া 

মন মন্ত হুআ তব কোটা বোলে 

ম1লন আবত দেখ করি, কলিয়"৷ করী পুকার 
মীয়' তুম্হসৌ বোল্যা বণি নহী আবৈ 
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মুরসিদ নৈনে। বীচ নবী হৈ 

মেরা-তের! মন্ুত্বা কৈসে ইক হোঈ রে 

মেরী তআখিয়! জান সুজাঁন তঈ 

মৈ' অপনে সাহব সঙ্গ চলী 

মৈ' কাসে' বুবৌ অপনে পিয়াকী বাত রী 
মৈ' ভরর] তে|ভি বরজিয়া বন বন বাস ন লেষ 
মোকৌ! কহ ঢুটে বন্দে 

মোরী চুনরীমে' পরি গযে। দাগ পিয! 

যহ জগ অন্ধ মৈ' কেহি সমুঝাকে। 

রস গগন গুফাঁমে' অজর ঝরৈ 

রহনা নহি দেস বিরান! হৈ 

রিতু ফাগুন নিয়রানী, কোইঈ পিথাসে মিলাবে 
লারৌ বাবা আগি জলাবো! ঘবা রে 

লালী মেরে লালকী, জিত দেখো তিত লাল 
লিখা লিথী কী হৈ নহী' দেখা দেখী বাতি 
লোক মতিকে ভোরা রে * 

সংসকিরত ভাঁষা পড়ি লীন্হা 

সথিষ্বো, হম হু" ভঙঈ বলমাঁসী 

সন্তন জাত ন পৃছো, নিরগুনিয়”। 

সস্তো, ধোখা কাস্ত্র' কহিয়ে 

সন্তো, যহ অচরজ ভে! ভাঈ 

সস্তো, রাহ ছুনে। হম ভীঠা 

সন্তো, সহজ সমাধি ভলী 

সব ছুনী সয়াঁনী মৈ' বৌয়। 

সমুঝ দেখ মন মীত পিয়রব। 

সহজৈ সহজৈ সব গয়ে স্ত-বিত-কামিণি-কাম 
সাঈকে সঙ্গ সাস্ুর আঈ 

সণাঈ বিন দরদ করেজে হোয় 

সশঈ মোর বসত অগম পুরৰা 
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সঈসে লগন কঠিন হৈ ভাই 

সাঁধকো খেল তো বিকট বেঁড়া মতী 
নাধো, দেখে! জগ বৌরান। 

সাঁধো, পাঁড়ে নিগুন কসাঈ 

সাঁধো, সহজৈ কায়া সোধো 

সাধো, সো! সতগুরু মেশহি ভাবে 

সাহেব ঠৈ রঙ্গরেজ চুনরী মেরী রঙ্গ ভাবী 
স্ুপনেমে” সাঈঈ মিলে 

শুতল রহলু মৈ' নীণদ ভরি হো! 

শুব-পরকাস তই রৈন কই পাঁইখে 

সব সংগ্রামকো দেখ ভাগৈ নহী 

সেই রহ নৈন নহী দেখো 

সৌঁচ-সমুঝ অভিমানী, চাদর ভঙঈ ঠৈ পুরানী 
5্দ চলে সে! মানবা, বেহদ চলে সো সাধ 
ভদ্দ ছাড়ি বেচদ গয়া, কিশ! সুম্নি অসমান 
হম্রী নন'দ নিগোড়িন জাগে 

ভমসেণ রহা ন জায় মুরলিয়৷ কৈ ধুন স্ুনকে 
হেবত হেরত হে সখা, রহ্যা কবীর হিরাই 


পদসংখ্যা 
১৩ 

৮(৪) 
৬৫ 
€ৎ 
১০ 
৫ 
১৫২ 
১১৮ 
৭৫ 

৮(১) 

৮(৩) 


নি৫ 


১১৫ 
১০৪ 
৭৮ 
১৬ 


৯০ 


ৃষ্ঠা 
১৪৬ 
১৪২ 
১৮১ 
১৭২ 
১৪৪ 
১৪৩ 
২০৩৬ 
২১৪ 
১৮৭ 
১৪২ 
১৪২ 
২০১ 


১৪৯৭ 


1 ওক্রিয়েন্টেন্র প্রবন্ধ ও সমীঢলাচনা সাহিত্য ॥ 


মহামভোপাধ্যায় শ্ীযোগেন্্রনাথ সাংখাবেদান্ততীর্থ 


॥ মহামতি বিদুর ॥ 
শ্রীনপেন্্রনাথ ভট্রীচার্ধ 


॥বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ 


শ্লীঅনম্থকুমার ভট্টাচার্য ন্যাষতরকতীর্ঘ 
॥ বৈভাঁষিক দর্শন ॥ 
গ্রমথনাথ বিশী 
॥ রবীজ্ বিচিত্র | 
॥ ব্রবীজ্দ নাট্য প্রবাহ | 
লীউপেন্দ্রন'থ ভট্টাচার্য 
॥ ববীক্্-কাব্য-প রক্রম। ॥ 
॥ বুবীক্্র নাটয-পরিক্রম। |। 
॥ বাংলার বাউল ॥। 
শ্বীঞধষি দাস 


| সেকস্পীয়র ।॥। 
॥ বানণর্ড শ। | 
॥ গান্ধী-চরিত | 


শীকস্তরটাদ লালোয়ানা 
শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য 


1 ভিন টাকা ॥ 
1 পাঁচটাক॥ 
৷ কুড়ি টাক ॥ 


। চার টাকা ॥ 
। চার টাকা ॥ 


। বার টাকা | 
। দর টাকা || 
1 পনের টাকা ।। 


। ছয় টাক ॥। 
। সাড়ে চারি টাকা ॥ 
। সাড়ে চারি টাকা । 


॥ স্বাদীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন ॥ | চার টাকা ।। 





॥ ওলিচেয়ন্ট বুক কোম্পানি; কলিকাতা-১২ ॥ 


